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০১।
সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা  :  ০৫

(১)
Construction of Hostel for the Sarkari Shishu Paribar (08 Units)  (০৮টি সরকারি শিশু পরিবারের হোস্টেল নির্মাণ (সংশোধিত)
(২)
এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক রিলেটেড হসপিটাল এ্যাট রাজবাড়ী
(৩) 
 কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন

(A Special School for the Chilren  with Autism and  disability) comilla Cantonment ,  comilla)
(৪)
লক্ষীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন ( ১ম সংশোধিত)।
(৫)
“সেইফ মাদারহুড এক্ট্রিভিটিস ইন ফোর উপজেলাস অব কুমিল্লা  “

	০১
	Construction of Hostel for the Sarkari Shishu Paribar (08 Units)  (০৮টি সরকারি শিশু পরিবারের হোস্টেল নির্মাণ (সংশোধিত)

	সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ    প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব, গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তনের জন্য টেন্ডার জটিলতা, সরকারি শিশু পরিবারগুলোর নিবাসিদের অনত্র স্থানান্তর করে সাইট প্রস্তুতকরণ  এবং কয়েকটি কেন্দ্রে পাইলিং ইত্যাদি কারণে  প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৬৩০.৯৮ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি/২০১৪ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। 

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:


	ক্র: নং
	সমস্যা
	সুপারিশ

	(১)
	ভবনটি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮  সালে উদ্বোধন  করা হয়েছে।  নির্মিত ভবনের ওয়ালের বাহিরের  বিভিন্ন অংশে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের সহকারী উপ সহকারী প্রকৌশলী  জানান যে, ছাদ থেকে পানি নামার জন্য দেয়ালে ভিতর দিয়ে যে পাইপ বসানো হয়েছে সে পাইপ দিয়ে লিকেজ হওয়ায় দেয়াল ড্যাম হচ্ছে। ভবনের ছাদে স্থাপিত অস্থায়ী পানির ট্যাকের পাইপ লিক হয়ে পানি পড়তে দেখা যায়।


	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বরিশাল কেন্দ্রের ওয়ালের বাহিরের  বিভিন্ন

 অংশে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য

 দেয়ালের ভিতর দিয়ে যে পাইপ বসানো হয়েছে সে পাইপ দিয়ে 
লিকেজহওয়ায় দেয়াল ড্যাম হয়েছে। তাছাড়া ভবনের ছাদে স্থাপিত 
অস্থায়ী পানির ট্যাংক এর পাইপ লিক হয়ে পানি পড়ছে।  এগুলো 
জরুরীভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। 



	(২)
	হোস্টেল ভবনের সিড়ির ৩য় ও ৪র্থ তলাসহ সিড়ির কয়েকটি এসএস এঙ্গেল বারের ঝালাই খুলে   যাওয়ার কারনে ফ্লোর থেকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে।  । 
	বরিশাল হোস্টেল ভবনের সিড়ির ৩য় ও ৪র্থ তলাসহ সিড়ির কয়েকটি এসএস এঙ্গেল বারের ঝালাই খুলে   যাওয়ার কারনে ফ্লোর থেকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে।  সিড়িঁর খুলে যাওয়া এসএস এঙ্গেলবার জরুরী ভিত্তিতে  মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে।

	(৩)
	সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে । তবে সোলার প্যানেল কার্যক্ষম করার জন্য এর কোন ব্যাটারী/চার্জার দেখা যায়নি এবং সোলার প্যানেলটির কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী কোন সন্তোষজনক  জবাব দিতে পারেন নাই। 
	পরিদর্শিত পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনে  সোলার প্যানেল লাগানো হলেও  
সোলার প্যানেল কার্যক্ষম করার জন্য  কোন ব্যাটারী/চার্জার দেখা 
যায়নি এবং সোলার প্যানেলটির কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়নি।  
পরিদর্শিত পটুয়াখালী হোস্টেলসহ সংস্থানসকৃত  সব কয়টি হোস্টেল 
ভবনে সোলার প্যানেল কার্যক্ষম রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। 

	(৪)
	বরিশাল  হোষ্টেল ভবন এলাকার অধিকাংশ  ল্যাম্প পোষ্টগুলো নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এ ব্যাপারে উপবিভাগীয় প্রকৌশলা (ই/এম) , গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল বলেন যে, বজ্রপাতের কারণে বৈদ্যুতিক ল্যামপোষ্টগুলো ক্ষতিগ্রস্থ  হয়েছে। পরিদর্শন দিন পর্যন্ত তা ল্যাম্প পোষ্টগুলোতে বৈদ্যুতিক বালব লাগানো হয়নি।  হোষ্টেল ভবন এলাকায়  পর্যাপ্ত আলোর অভাবে নিবাসীদের নিরাপত্ত্ব বিঘ্নিত হচ্ছে।  প্রকল্পটি নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করেছে গণপূর্ত বিভাগ,বরিশাল ।  পরিদর্শনকালে   হোস্টেল ভবনটির নির্মাণ কাজে গণপূর্ত বিভাগের  প্রকৌশলীদের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। 
	   পরিদর্শনকালে   হোস্টেল  ভবনগুলোর ভৌত নির্মাণ কাজে গণপূর্ত 

বিভাগের  প্রকৌশলীদের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট

 প্রকৌশলীগণ ভবনগুলোর ভৌত নির্মাণ  কাজে যথাযথ সুপারভিশন

 করলে নির্মাণ কাজের ছোটখাট ক্রটিগুলো এড়ানো সম্ভব হতো। 

পিডব্লিউডি.র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ যাতে  ভবিষ্যতে

 সরকারের এধরনেরনির্মাণধর্মী  কাজ যথাযথ সুপারভিশনের মাধ্যমে

 কাজের গুনগতমাননিশ্চিত করে সে ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগকে সতর্ক

 করা যেতে পারে। 



	(৫)
	পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনে সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রাখার  জন্য প্রকল্পের  আওতায় সোলার প্যানেল সংযোগ খাতে ডিপিপিতে  ১৩.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান সংস্থান ছিল। সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে । তবে সোলার প্যানেল কার্যক্ষম করার জন্য এর কোন ব্যাটারী/চার্জার দেখা যায়নি এবং সোলার প্যানেলটির কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী কোন সন্তোষজনক  জবাব দিতে পারেন নাই।
	হোস্টেল ভবনগুলোতে সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রাখার  জন্য
 প্রকল্পের  আওতায় সোলার প্যানেল সংযোগের সংস্থান রাখা হয়েছে। 

পরিদর্শিত পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনে  সোলার প্যানেল
 লাগানো হলেও  সোলার প্যানেল কার্যক্ষম করার জন্য  কোন
 ব্যাটারী/চার্জার দেখা যায়নি এবং সোলার প্যানেলটির কার্যকারিতা
 লক্ষ করা যায়নি।  পরিদর্শিত পটুয়াখালী হোস্টেলসহ সংস্থানসকৃত
  সব কয়টি হোস্টেল ভবনে সোলার প্যানেল কার্যক্ষম রাখার উদ্যোগ
 নিতে হবে। 



	(৬)
	
	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তবায়নকারী  সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
 কর্তৃক যথাযথভাবে প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ মনিটরিং করবে, 

যাতে সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজের গুনগতমান ও ফিনিসিং নিশ্চিত 

করা যায়। তাছাড়া ভবিষ্যতে পরবর্তী  প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের
 এধরনের নির্ধাণধর্মী কার্যক্রম যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে কাজের
 গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প 
বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং ব্যবস্থা
 জোরদার করতে হবে। 


	০২
	এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক রিলেটেড হসপিটাল এ্যাট রাজবাড়ী

	
	সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ    স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের নকসা পেতে বিলম্ব হওয়ায় দরপত্র আহবানে বিলম্ব, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির তালিকা সংশোধন, প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন  কারণে প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প সংশোধন করে  প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯১.৮৩ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭ এর পরিবর্তে  জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮  পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। 
সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	
	সমস্যা
	সুপারিশ

	(১)
	বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না পাওয়া  
চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক ইনস্টল করা হয়েছে। কিন্তু  বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না  হওয়ায়  এ সব বিভাগে  প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করা যায়নি।  ফলে ক্রয়কৃত মূল্যবান চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অব্যবহ্নত অবস্থায় রয়েছে। ডাক্তারগণ মফসল শহরে এসে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ না করাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার  নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি।   তাছাড়া  ল্যাব টেকনিশিয়ানসহ  অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগ করা হয়নি। 


	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্সসহ সংশ্লিষ্ট  জনবল নিয়োগের বিষয়ে  সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রত্যাশী সংস্থাকে নির্দেশনা দিবে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগ দিয়ে হাসপাতালটি চালুকরণের মাধ্যমে সংগৃহীতকৃত মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। - 



	(২)
	বর্তমান হাসপাতালটিতে প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না হওয়ায়  নব-নির্মিত হাসাপাতালে আউটডোর- ইনডোর চিকিৎসা চালু করা সম্ভব হয়নি।   
	প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও

 নব-নির্মিত হাসাপাতালে আউটডোর - ইনডোর চিকিৎসা কার্যক্রম

 চালু করা সম্ভব হয়নি। এতে  রোগীগণ  ইনডোর চিকিৎসা সেবা থেকে

 বঞ্চিত হচ্ছেন । এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/ সংস্থা  কর্তৃক  নব- নির্মিত 

ভবনটি দ্রুত চালুকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। 



	(৩)
	জিওবি অংশের সমূদয় অর্থ  (৭০৬.৮৩ লক্ষ)   ব্যয় করা হলেও  প্রত্যাশী সংস্থা (RDS) কর্তৃক সংস্থানকৃত ৩৮৩.৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে PCR –এ  ব্যয় দেখানো হয়েছে ৩০৬.১২ লক্ষ টাকা।  তাছাড়া  প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে বেইজ লাইন সার্ভে, ডাটা বেইজ, ওয়ার্কসপ / সেমিনার , গণসচেতনতা  ইত্যাদি খাতগুলোতে কোন ব্যয় দেখানো হয়নি এবং  সার্ভে এন্ড সার্ভিস খাতে ব্যয় কম দেখানো হয়েছে।  


	এবং  সার্ভে এন্ড সার্ভিস খাতে ব্যয় কম দেখানো হয়েছে। ডিপিপির

 শর্ত  অনুযায়ী প্রত্যাশীত সংস্থার অর্থ ব্যয় কম করা হয়েছে-যা

 মোটেও কাম্য নয়।  এ বিষয়টি মন্ত্রণালয/ অধিদপ্তর  ভালভাবে

 পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান  করবে 



	(৪)
	প্রকল্পটির Internal Adudit  ও   External  Audit  সম্পন্ন হয়নি।   প্রকল্পটির উপর অভ্যন্তরীণ অডিট বা এক্সটার্ণাল অডিট সম্পন্রের ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।


	প্রকল্পটির External Audit ও Internal Audit  দ্রুত

 সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি ও পরিকল্পনা

 কমিশনকে অবহিক করতে হবে। 




	০৩
	কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন

(A Special School for the Chilren  with Autism and  disability) comilla Cantonment ,  comilla)



	
	সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ  ভবনের ডিজাইন অনুযায়ী পুরো ভবনে অতিরিক্ত টাইলস, রং এবং গ্রীল বসানোর কাজ বৃদ্ধি, ভবনসমূহ রক্ষার জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্প সংশোধন করে  প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৮০.৫৯ লক্ষ টাকা হতে  বৃদ্ধি করে ২৩৯২.৩৯ লক্ষ টাকা  নির্ধারণ করে  বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। 

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	
	সমস্যা
	সুপারিশ

	(১)
	প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভীতসহ ৪ তলা বিশিষ্ট প্রয়াস

 স্কুল ভবন নির্মিত হয়েছে। তাছাড় ৪তলা ভীতে উপর  

৪তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা

 হয়েছে। অটিস্টিকশিশুদের চাহিদা অনুসারে মানসম্মত

 আসবাবপত্র এবংঅন্যান্য প্রয়োজনীয় দব্যসামগ্রী 

সরবরাহ করা হয়েছে।প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৪০০ 

জন  অটিস্টিক শিশর সামাজিক নিরাপত্ত্বা,  স্বাস্থ্যও 

শিক্ষা ও আবাসনের ব্যবস্থানিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পটির 

মাধ্যমে  এসব  শিশুরা  উন্নতপরিবেশে লেখাপড়ার

 সুযোগ পেয়েছে। প্রকল্পটিরমাধ্যমে অটিস্টিক শিশরা 

দেশের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে  গড়ে 

তুলতে প্রকল্পটিসহায়ক ভূমিকা পালন করবে । 


	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন” প্রকল্পের মাধ্যমে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে “প্রয়াস”, কুমিল্লা প্রতিষ্ঠানটি যে  কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠানটি যাতে তার মান বজায় রাখতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।  

	(২)
	
	কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করতে হবে এবং Civil Population কমপক্ষে ৫০% ছাত্র ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং তা প্রয়াসের সিটিজেন চার্টারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। 

	(৩)
	পিসিআর – Internal এবং External অডিট সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।
	  পিসিআর – Internal এবং External অডিট সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। দ্রুত অডিট সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।  



	০৪
	লক্ষীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন ( ১ম সংশোধিত)

	
	সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ   প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব, গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তনের জন্য টেন্ডার জটিলতা, ইত্যাদি কারণে  প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৩৭.১১ লক্ষ টাকা থেকে  বৃদ্ধি করে ১৬৭৮.১৮ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করে  বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬ এর পরিবর্তে জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮  পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। 

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	
	সমস্যা
	সুপারিশ


	(১)
	প্রকল্পের ৩য় তলা হাসপাতালে পুরোপুরি ইনডোর সুবিধা
চালু করা সম্ভব হয়নি। সমিতির প্রতিনিধি
জানান, ৩য় তলা হাসপাতালটিতে আপাততঃ গুরুত্বপূর্ণ
সকল চিকিৎসা সেবা স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে।
রোগীর চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গরূপে চিকিৎসা সেবা চালু
করতে হলে ৩য় তলা হাসপাতাল ভবনে সম্ভব হচ্ছে না।
তাছাড়া ডাক্তার, ল্যাব টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য পদে
জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
	হাসপাতাল ভবনের ১ম তলার প্রবেশ পথে ছাদের যে অংশ ডিজাইনগত ত্রুটির কারণে ফাঁকা রাখা হয়েছে সে অংশটি ভবন ব্যবহারে পূর্বেই বৃষ্টির পানি বন্ধ করতে হবে যাতে ভবন ব্যবহারকারী এবং সেবা গ্রহণকারীর সেবা নিতে উদ্ভুদ্ধ সমস্যার কারণে যেন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত না হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

	(২)
	নীতিমালা” অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে 
কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা 
সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে।  মূল ফটকে বড়
 আকৃতির সাইনবোর্ড দিতে হবে। সাইনবোর্ডে গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকার ও লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিক সমিতি’র
 যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং ৩০% গরীব
 রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান উল্লেখ থাকা
 প্রয়োজন।
	হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিক সমিতি’র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল উল্লেখপূর্বক দৃশ্যমানভাবে সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;

	৫
	“সেইফ মাদারহুড এক্ট্রিভিটিস ইন ফোর উপজেলাস অব কুমিল্লা
সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ   প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব,   প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৮.২৪ লক্ষ টাকা টাকায় নির্ধারণ করে  বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬ এর পরিবর্তে জানুয়ারি/২০১৫ হতে এপ্রিল/২০১৮  পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।  

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	(১)
	সমস্যা
	সুপারিশ

	
	পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়‌কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি প্রকল্প সমাপ্তি হওয়ার পরও সচল আছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু এ আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি কি ভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং কোথায় ব্যবহার হবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন দিক নির্দেশনা নেই। বিধি মোতাবেক প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এই যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় জমা দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত জমা দেওয়া হয়নি। 
	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এই যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং কোথায় ব্যবহার হবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুনিদিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তা আইএমইডি-কে‌ প্রেরণ করবে। 


	(২)
	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে বেসরকারি সংস্থা “মায়ের সেবা”  জড়িত রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক এবং “মায়ের সেবা”  এর সাথে আন্ত-সম্পর্কের ঘাটতি রয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী খণ্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকদের ঘন ঘন পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে বার বার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	প্রকল্পের নিরবিচ্ছিন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী খণ্ডকালীন প্রকল্প পরিচালদের ঘন ঘন পরিবর্তন রোধকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পানা কমিশনের সর্বশেষ নীতিমালিা  অনুসরণ করতে হবে।




০৮টি সরকারি শিশু পরিবারের হোস্টেল নির্মাণ (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত :  ডিসেম্বর/২০১৭)
	১।
	প্রকল্পের নাম
	:
	Construction of Hostel for the Sarkari Shishu Paribar (08 Units)  (০৮টি সরকারি শিশু পরিবারের হোস্টেল নির্মাণ (সংশোধিত)।

	২।
	উদ্যোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

	৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	সমাজ সেবা অধিদপ্তর।

	৪।
	প্রকল্পের অর্থায়ন/অনুদান
	
	বাংলাদেশ সরকার। 


৫।
প্রকল্পের অবস্থানঃ

	ক্রমিক নং
	কেন্দ্রের নাম
	বিভাগ
	জেলা
	উপজেলা

	০১
	সরকারি শিশু পরিবার, তেজগাঁও
	ঢাকা


	ঢাকা
	তেজগাঁও

	০২
	সরকারি শিশু পরিবার, মুসলিম নগর বায়তুল আমান, নারায়নগঞ্জ
	
	নারায়নগঞ্জ
	সদর

	০৩
	সরকারি শিশু পরিবার,বরিশাল (দক্ষিন)
	বরিশাল
	বরিশাল
	বরিশাল

	০৪
	সরকারি শিশু পরিবার, পটুয়াখালী
	
	বারিশাল
	বরিশাল

	০৫
	সরকারি শিশু পরিবার, ভোলা
	
	ভোলা
	সদর

	০৬
	সরকারি শিশু পরিবার, মহেষপাশা
	খুলনা


	মহেষপাশা
	খুলনা

	০৭
	সরকারি শিশু পরিবার, ঝিকরগাছা, যশোর।
	
	যশোর
	ঝিকরগাছা

	০৮
	সরকারি শিশু পরিবার, দিনাজপুর
	রংপুর
	দিনাজপুর
	সদর


০৬।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ






 (লক্ষ টাকায় )

	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়
	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল
	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%
	অতিক্রান্ত সময়

(মুল বাস্তবায়ন

কালের%

	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	
	

	মোট-  ৭৩৪৭.৭৬

টাকা- ৭৩৪৭.৭৬

প্রকল্প সাঃ  --
	মোট-  ৮৬৩০.৯৮

টাকা- ৮৬৩০.৯৮

প্রকল্প সাঃ  --
	মোট-     ৭৬৪৭.২৯

টাকা-     ৭৬৪৭.২৯

প্রকল্প সাঃ  --
	জানুয়ারি/২০১৪

-

ডিসেম্বর/ ২০১৬

(৩৬ মাস
	জুলাই/
২০১৪

-

ডিসেম্বর,
২০১৭

(৪৮ মাস)
	জুলাই/২০১৪

-

জুন/২০১৭

(৪৮ মাস)
	--
	১২ মাস

(৩৩.৩৩%)


০৭।
প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):















(লক্ষ টাকায়)

	ক্রমিক নং
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম
	একক
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন
	মন্ত্রব্য 

	
	
	
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক (%)
	বাস্তব (%)
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	(ক)        রাজস্বঃ
	
	
	
	
	
	

	০১
	কর্মকর্তার বেতন
	জন
	৭.৪২
	০১
	৩.৬৭     (৪৯.৪৬%)
	০১   (১০০%)
	

	০২
	কর্মচারীদের বেতন
	জন
	৫.২৮
	০৪
	৩.২৯     (৬২.৩১%)
	০৩  (৭৫%)
	

	০৩
	ভাতাদি
	জন
	১৫.৫৫
	০৫
	১০.২৭       (৬৬%)
	০৪  (৮০%)
	

	০৪
	সরবরাহ সেবা
	থোক
	১৩৫.৮০
	থোক
	১২২.৯৩    (৯০.৯২%)
	থোক
	

	উপ-মোট  রাজস্ব :
	
	১৬৪.০৫
	
	১৪০.১৬  (৮৫.৪৩%)
	--
	

	(খ)  মূলধন খাত:
	
	
	
	
	
	

	৫
	আসবাবপত্র
	সংখ্যা
	৫৬৩.৪৬
	৫৭৮৬ টি 
	৫৫২.৭৬   (৯৮.১০%)
	৫৭৮৬ (১০০%)
	

	৬
	যন্ত্রপাতি
	সংখ্যা
	১১.০০
	১৫টি
	১০.৯০  (৯৯%)
	১৫টি  (১০০%)
	

	৭
	ভূমি উন্নয়ন
	ঘঃমিঃ
	৬৩.৩১
	২৪৮৭১.৩৫
	৬৩.২৬  (৯৯.৯২%
	২৪৮৭২  (১০০%)
	

	৮
	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ
	বঃমিঃ
	৫৮২১.৪২
	২১০৩৬.৮৫
	৫৫৩১.৯০
	২১০৩৭
	

	৯
	অন্যান্য অবকাঠামো
	থোক
	১৩৫৬.০৬
	থোক
	১২৬১.৭০  (৯৩%)
	থোক
	

	১০
	অভ্যন্তরীণ রাস্তা
	বঃমিঃ
	৮৭.০৪
	৩৬৮৪.৪২
	৮৬.৬১ (৯৯.৫০%)
	৩৬৮৫ (১০০%)
	

	উপমোট (মূলধন)
	
	৭৯০২.২৯
	
	৭৫০৭.১৩
	--
	

	মোট    (ক) + (খ)
	
	৮০৬৬.৩৪
	
	৭৬৪৭২৯
	----
	

	(গ)
	প্রাইস কন্টিজেন্সি
	
	৪০৩.৩২
	
	--
	--
	

	(ঘ)
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি
	
	১৬১.৩৩
	
	--
	--
	

	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)
	
	৮৬৩০.৯৮
	
	৭৬৪৭.২৯

(৮৮.৬০%)
	--
	


০৮।
কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ
পিসিআর-এ সকল অঙ্গের কাজ সম্পন্ন এবং অর্থ ব্যয় করা হয়েছে উল্লেখ করা হলেও পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত  সরকারি শিশু পরিবার,বরিশাল এবং সরকারি শিশু পরিবার, পটুয়াখালী কেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) লাগানো হয়নি।  সরকারি শিশু পরিবার, পটুয়াখালী কেন্দ্রে সোলার প্যানেল লাগানো হলেও  তা  অকার্যকর অবস্থায় দেখা গেছে। 

০৯। 
সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৯.১।
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:  বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের প্রায় ১০% লোক কোনা না কোনভাবে যে কোন ধরনের অক্ষমতার শিকার। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও বাংলাদেশের এতিম শিশুদের সঠিক সংখ্যার  কোন পরিসংখ্যান নেই। বিভিন্ন কারণে এ সব  শিশুরা অনাথ ও গৃহহীন হয়ে পড়ছে। এসব গৃহহীন শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে শিশু পরিবার/ শিশু সদন নামে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু শিশুদের মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠান তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না । এসব ঘাটতিগুলোকে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ সরকার এসকল প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক পরিবেশ আনয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সর্ব্বোচ্চ সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য শিশু  পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ  ৮টি শিশু পরিবারের পুরাতন কাঠামো সংস্কার  ও ডরমিটরী ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৭৩৪৭.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জানায়ারিী, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর,২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। 

৯.২।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য

· এতিম শিশুদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা করা;

· ৮টি জেলার সরকারী শিশু  পরিবারের জন্য ৮টি হো্স্টেল নির্মাণ;

· সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান তৈরী করা ;

· সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর সরকারী শিশু পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয়।

· ৮টি সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের সকল প্রকার সহযোগিতা শিক্ষা এবং দিন-নির্দেশনা, নিরাপত্তা, বিশেষ করে তারা যাতে দেশের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে  অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা । 

৯.৩।
প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ

(ক)
ভূমি উন্নয়ন   (খ)  হোস্টেল ভবন নির্মাণ   (গ)  আসবাবপত্র ক্রয়  (ঘ)  যন্ত্রপাতি ক্রয়  (ঙ)  অভ্যন্তরীণ রাস্তা  (চ)  অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি। 

১০। 
প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:
আলোচ্য প্রকল্পটি ৭৩৪৭.৭৬ লক্ষ টাকায়  সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে জানুয়ারি/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৫/০২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব, বাস্তবায়নকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তনের জন্য টেন্ডার জটিলতা, সরাকারী শিশু পরিবারের নিবাসীদের অন্যত্র স্থানান্তরে করে নির্মান সাইট প্রস্তুতকরণ এবং কয়েকটি কেন্দ্রে গভীর পাইলিং থাকা, বিল্ডিং ক্যাটাগরি পরিবর্তন, নকশা পরিবর্তন ইতাদি কারণে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৬৩০.৯৮ লক্ষ টাকায় জানুয়ারি/২০১৪ হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৪/১০/২০১৫ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ০৬ মাস বৃদ্ধি করে  মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১১।
প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):  মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।:

(ক)
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ডিপিপি পর্যালোচনা;

(খ)
মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ)
এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ)
কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ)
প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং 

(চ)
প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা। 

১২।
বছরভিত্তি সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ,অবমুক্তি ও ব্যয় 

(পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য)

	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	টাকা অবমুক্তি
	ব্যয়

	
	মোট
	টাকা
	প্রকল্প সাহায্য 
	
	মোট
	টাকা
	প্রকল্প সাহায্য

	২০১৩-২০১৪
	--
	--
	-
	
	--
	--
	--

	২০১৪-২০১৫
	২৩৩.০০
	২৩৩.০০
	
	২৩৩.০০
	২৩২.৯৮
	২৩২.৯৮
	--

	২০১৫-২০১৬
	২১৪৭.০০
	২১৪৭.০০
	--
	২১৪৭.০০
	২১৪৬.৯১
	২১৪৬.৯১
	--

	২০১৬-২০১৭
	৩৬৯৮.০০
	৩৬৯৮.০০
	--
	৩৬৯৮.০০
	৩৬৯৬.৯২
	৩৬৯৬.৯২
	--

	২০১৭-২০১৮
	১৫৭৪.০০
	১৫৭৪.০০
	--
	১৫৭৪.০০
	১৫৭০.৪৮
	১৫৭১.৪৮
	--

	মোট
	৭৬৫২.০০
	৭৬৫২.০০
	
	৭৬৫২.০০
	৭৬৪৭.২৯
	৭৬৪৭.২৯
	--


১৩।
প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ 

১৩.১।
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৩৪৭.৭৬ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৮৬৩০.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সংশোধিত অনুমোদিত  বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত।  প্রকল্পটির অনুকুলে বরাদ্দের পরিমান ৭৬৫২.০০ লক্ষ টাকা এবং টাকা অবমুক্তি পরিমান ৭৬৫২.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী  প্রকল্পটির অনুকুলে মোট ব্যয়ের পরিমান ৭৬৪৭.২৯ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের  ৯৯.৯৩%)। 

১৩.২।
প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ  প্রকল্প পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী  প্রকল্পটির ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং Action Plan অনুযায়ী ভৌত নির্মান কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর উপর ন্যস্ত ছিল। সে অনুযায়ী সমূদয় নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা  হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পটি কয়েকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটি নিয়মিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ
	ক্রমিক নং
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী
	পূর্ণকালিন
	খন্ডকালিন
	যোগদানের তারিখ
	বদলির তারিখ

	০১
	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্মসচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
	--
	খন্ডকালিন
	১১/০৮/২০১৪
	২৭/১০/২০১৪

	০২
	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপসচিব সমাজসেবা অধিদপ্তর। 
	পূর্ণকালিন
	--
	২২৭/১০/২০১৪
	৩১/১২/২০১৭


১৫।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য
	অর্জিত ফলাফল

	(১)
	এতিম শিশুদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা করা;


	১
	৮টি সরকারী শিশু পরিবার নির্মানের ফলে  এতিম শিশুদের সামাজিক নিরাপত্ত্বা, খাদ্য,  স্বাস্থ্য  ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে  এতিম শিশুরা   দেশের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে  দেশের অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। 

	(২)
	৮টি জেলার সরকারী শিশু  পরিবারের জন্য ৮টি হো্স্টেল নির্মাণ;


	২
	আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি জেলার সরকারী শিশু  পরিবারের জন্য ৮টি হো্স্টেল নির্মিত হয়েছে। 



	(৩)
	সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান তৈরী করা ;


	৩
	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান তৈরী করা হয়েছে। 

	(৪)
	সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর সরকারী শিশু পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয়।


	৪
	সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর সরকারী শিশু পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে  প্রয়োজনীয়  আসবাবপত্র,  পণ্য  সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। 

	(৫)
	৮টি সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের সকল প্রকার সহযোগিতা শিক্ষা এবং দিন-নির্দেশনা, নিরাপত্তা, বিশেষ করে তারা যাতে দেশের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে  অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। 


	৫
	৮টি সরকারী শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের সকল প্রকার সহযোগিতা শিক্ষা এবং দিন-নির্দেশনা, নিরাপত্তা, বিশেষ করে তারা যাতে দেশের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে  অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। 




১৬।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত না  হলে উহার কারণঃ       প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৭।
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	প্রাক্কলিত ব্যয়
	চুক্তি মূল্য
	দরপত্র আহবানের তারিখ
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	হোস্টেল ভবন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ
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	১৮/০৩/২০১৫
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	সরকারী শিশু পরিবার, ভোলা
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	২৬/০৪/২০১৫
	২৬/১০/২০১৬
	৩০/০৬/২০১৭

	৩
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	সরকারী শিশু পরিবার, খুলনা
	হোস্টেল ভবন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ
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	৬২৯.৫০
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	সরকারী শিশু পরিবার, পটুয়াখালী
	৪তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ
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	২০/১০/২০১৫
	২০/০২/২০১৭
	৩১/১২/২০১৭

	৮
	সরকারী শিশু পরিবার, নারায়নগঞ্জ
	হোস্টেল ভবন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ
	৫৪৩.৩১
	৫৪২.৩৫
	০১/৩/২০১৫
	০৫/১১/২০১৫
	০৫/০৫/২০১৭
	৩০/০৬/২০১৭

	
	সরকারী শিশু পরিবার, নারায়নগঞ্জ
	ট্রেনিং সেন্টার এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ 
	৩৪৮.৬৫
	৩৪৬.২০
	০১/০৩/২০১৫
	০৫/১১/২০১৫
	০৫/০৫/২০১৭
	৩১/১২/২০১৭


১৮।
প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনঃ  আলোচ্য প্রকল্পে সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত  ২৯/০৯/২০১৯  বারিশাল জেলা এবং ৩০/০৯/২০১৯ পটুয়াখালী জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।  পরিদর্শনকালে উপপরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, বরিশাল, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী  (বিদ্যুৎ) বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ, উপসহকারী প্রকৌশলী, রবিশাল গণপূর্ত বিভাগ এবং উপতত্ত্বাবধায়ক, সরকারি শিশু পরিবার, বরিশাল উপস্থিত ছিলেন। 

১৮.১।
 সরকারি শিশু পরিবার, বরিশাল  (বালিকা) :

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৮৭৭.৩৬ বর্গমিটার  আয়তন বিশিষ্ট ৬তলা ভীতের উপর ৫তলা সরকারি শিশু পরিবার, বরিশাল  (বালিকা)  ভবন নির্মাণ কাজ  সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬৬২.০০ লক্ষ টাকার  সংস্থান ছিল।  নিম্নবর্নিত মোট ০৯টি প্যাকেজে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। 
	ক্র নং
	প্যাকেজ/ কাজের নাম
	ক) দরপত্র আহবানের তারিখ 

খ) দরপত্র খোলার তাং

গ) দরপত্র মূল্যায়নের তারিথ

ঘ) মূল্যায়ন কমিটির আহবায়কের নাম ও পদবী
	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত পত্রিকার নাম ও তারিখ 
	ক) দরপত্র বিক্রির সংখ্যা

খ) দরপত্র জমার সংখ্যা

গ)Responsive দরপত্র সংখ্যা 


	ক) অফিসিয়াল প্রাক্কলন 

খ) কার্যাদেশ

কৃত দর

গ) অফিসিয়াল 

প্রাক্কলন অপেক্ষা ভেরিয়েশনের%
	ক) চুক্তি অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী 

খ) অনুমোদনের তারিখ
	ক)চুক্তি সম্পাদনের তারিখ

খ) কার্যাদেশের তারিখ

গ) চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের তারিখ 

ঘ) প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তাৎ
	নিয়োগকৃত ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা
	বাস্তব কাজের

পরিমাণ
	কার্যা

দেশের বিপরীতে পরিশোধিত বিল 
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	ক) ২৪/১২/১৪

খ) ০৪/০২/১৫

গ) ২৪/০৩/১৫

ঘ) মোঃ মনির আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী 
	কালের কন্ঠ
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গ) ৭১২৬২৬০
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থ) ৫/১১/১৫
	ক) ১৩/১২/১৫

খ) ১৩/১২/১৫

গ) ১৪/০৩/১৭
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	১০০%
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(LTM)


	ক) ২২/১২/১৬

খ) ০৯/০১/১৭

গ) ০৩/৫/১৭

ঘ) মোঃ ওসমান গনি নির্বাহী প্রকৌশলী
	--
	ক) ০৩টি

খ) ০৩টি

গ) ০৩টি
	ক)১১,৯৮,৪৩৯

খ) ১১,৯৮,৪৩৯

গ)  --
	ক) কাজী মোঃ আবু হানিফ, তত্ব্বাবধায়ক প্রকৌশলী 

থ) ৩/০৫/১৭
	ক) ৮/০৫/১৭

খ) ৮/০৫/১৭

গ) ৭/০৬/১৭
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খ) ৮/৫/১৭

গ) ১৩/৬/১৭


	কাজী রেশাদ ব্যাপটিষ্ট মিশন রোড, বরিশাল 
	১০০%
	২৩.২২

	৫
	১.৫০ সাবমার্সিবল টিউবওয়েল

(LTM)
	ক) ৩১/১১/১৫

খ) ১৯/১১/১৫

গ) ৩/৩/১৬

ঘ)  ফারজানা আনোয়ার উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, 
	
	ক) ০৩টি

খ) ০৩টি

গ) ০৩টি
	ক) ৮৪৮২৫৪

খ) ৮৪৭৪০৬

গ)  --

ঘ) ১৯৪১১৫
	ক) মোঃ ওসমান গনি নির্বাহী PWD রবিশাল

খ) ৩/৩/১৬
	ক) ৯/৩/১৬

খ) ৯/৩/১৬

গ) ৩০/৬/১৭


	মেসার্স বিদ্যুৎ প্রবাহ অগড়পুর রোড, বরিশাল
	১০০%
	১০.৪২

	৬
	Security Light 

(LTM)
	ক) ৬/২/১৭

খ) ২৩/২/১৭

গ) ৮/৫/১৭

ঘ)  মোঃ আইয়ুব আলী, উপবিভাগীয়  প্রকৌশলী, PWD রবিশাল
	
	ক) ০৩টি

খ) ০৩টি

গ) ০৩টি
	ক) ১৯৮১৬৬

খ) ১৯৮১৬৬

গ)  --

ঘ) 
	ক) মোঃ ওসমান গনি নির্বাহী PWD রবিশাল

খ) ৮/৫/১৭
	ক) ১/৬/১৭

খ) ১/৬/১৭

গ) ৩০দিন


	মেসার্স কাজী রেশাদ ব্যাপটিষ্ট মিশন রোড, বরিশাল 
	১০০%
	১.৯৮


	৭
	সোলার প্যানেল
	ক) ৬/২/১৭

খ) ২৩/২/১৭

গ) ৮/৫/১৭

ঘ)  মোঃ আইয়ুব আলী, উপবিভাগীয়  প্রকৌশলী, ই/এম PWD রবিশাল
	
	ক) ০৩টি

খ) ০৩টি

গ) ০৩টি
	ক) ৪৪৯৪৩৮

খ) ৪৪৯৪৩৮

গ) ৩০দিন

ঘ) 
	ক) মোঃ ওসমান গনি নির্বাহী PWD রবিশাল

খ) ৮/৫/১৭
	ক) ১/৬/১৭

খ) ১/৬/১৭

গ) ৩০দিন


	মেসার্স কাজী রেশাদ ব্যাপটিষ্ট মিশন রোড, বরিশাল 
	১০০%
	৪.৪৯

	৮
	Lighting Arrestor (LTM)
	ক) ৬/২/১৭

খ) ২৩/২/১৭

গ) ৮/৫/১৭

ঘ)  মোঃ আইয়ুব আলী, উপবিভাগীয়  প্রকৌশলী, ই/এম  PWD রবিশাল
	
	ক) ০৩টি

খ) ০৩টি

গ) ০৩টি
	ক) ১৯৯৫৯৭

খ) ১৯৯৫৯৭

গ) ৩০দিন

ঘ) 
	ক) মোঃ ওসমান গনি নির্বাহী PWD রবিশাল

খ) ৮/৫/১৭
	ক) ১/৬/১৭

খ) ১/৬/১৭

গ) ৩০দিন


	মেসার্স কাজী রেশাদ ব্যাপটিষ্ট মিশন রোড, বরিশাল 
	১০০%
	১.৯৯

	৯
	Kitcen

(LTM)
	ক) ১২/৫/১৭

খ) ১৪/৬১৭/

গ) ২২/৬/১৭

ঘ)  মোঃ ওসমান গনি নির্বাহী PWD রবিশাল


	
	ক) ০৩টি

খ) ০৩টি

গ) ০৩টি
	ক) ১৩৪২৫৯৭

খ) ১৩৪১৯২৬০

গ) ৩০দিন

ঘ) 
	ক) কাজী মোঃ আবু হানিফ, তত্ব্বাবধায়ক প্রকৌশলী

২২/৬/১৭
	ক) ২২/৬/১৭

খ) ২২/৬/১৭

গ) ২৮/৬/১৭


	মেসার্স খান ট্রেডার্স কলাডেমা কাশিপুর, বরিশাল
	১০০#
	১৩.৪২


১৮.২   সরকারী শিশু পরিবার, বরিশাল হোস্টেল  ভবন  নির্মাণ     
 

দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন কাজ:  আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৮৭৭.৩৬ বর্গমিটার  আয়তন বিশিষ্ট ৬তলা ভীতের উপর ৫ তলা হোষ্টেল ভবন নির্মানের জন্য আরডিপিপিতে ৬৬২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।  অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুতায়ন এবং ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য   ২০১৪ সালের দর তফসিল অনুযায়ী  ৬,১২,৫৪,৬৬৮ টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয়।  নির্বাহী প্রকৌশলী ,গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক OTM পদ্ধতিতে ৩১/১২/২০১৪ তারিখের “দৈনিক কালের কন্ঠ, এবং ৩০/১২/২০১৪ তারিখ প্রকাশিত  The Bangladesh Today পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়।  এছাড়া সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ৪/২/২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা  হয় । প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৮ (আট)টি। ২৪/৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত   দরপত্র মল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত  সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও PPR-2008 এর বিধি মোতাবেক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত ০৮টি দরপত্রের মধ্যে ০২টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। Responsive দরপত্র সমূহের মধ্যে মেসার্স খান ট্রেডার্স  সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়।  ২৪/৩/২০১৫ তারিখে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল বরিশাল  দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন।  উক্ত সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন  দরদাতা মেসার্স খান ট্রেডার্স ২৬, আমতলা রোড, বরিশাল এর অনুকুলে ৫,২৯,২৬,৮৪৪ (পাঁচ কোটি উনত্রিশ  লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত চুয়াল্লিশ টাকা)  টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় (এস্টিমেট এর তুলনায়  ১৩.৬০% কম)।  ২০/১২/২০১৫ তারিখে কার্যাদের প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত ছিল ১৪/৩/২০১৭। Specification অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 

১৮.৩।
১৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার এন্ড এলটি প্যানেল :  প্রকল্পের আওতায় বরিশাল কেন্দ্রে ১৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার এন্ড এলটি প্যানেল স্থাপনের নিমিত্ব্বে  জিওবি খাতে মোট ২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।  ২০১৪ সালের দর তফসিল অনুযায়ী  ১৮,০৭৩৫৩ টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয়।  নির্বাহী প্রকৌশলী ,গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক LTM পদ্ধতিতে ২২/১২/২০১৬ দরপত্র আহবান করা হয়।   ৯/১/২০১৭ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয় । প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৩ (তিন)টি। ২/৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত   দরপত্র মল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত  সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও PPR-2008 এর বিধি মোতাবেক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে  প্রাপ্ত  ০৩টি দরপত্রের মধ্যে ০৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ হয়। Responsive দরপত্র সমূহের মধ্যে কাজী রেশাদ , ব্যাটিস্ট মিশন রোড, বরিশাল সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়।  ০২/৫/২০১৭ তারিখে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল বরিশাল  দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন।  উক্ত সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন  দরদাতা কাজী রেশাদ , ব্যাটিস্ট মিশন রোড, বরিশাল –এর অনুকুলে ১৮০৫৫৪৫ (আঠার লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত পয়তাল্লিশ)   টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় (এস্টিমেট এর তুলনায়  ০.১০% কম)। ৮/৫/১৭ তারিখে   ৩০দিন অর্থাৎ ৭/৬/২০১৭ মেয়াদে কাজটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে কাজটি সমাপ্ত করা হয়  ৩০/৬/২০১৭ তারিখে।   Specification অনুযায়ী  জেনারেট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৯।
বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ


বরিশাল কেন্দ্রঃ  

	১৯.১
	ভবনের বাহিরে ওয়াল ড্যামঃ   পরিদর্শনকালে নির্মিত হোস্টেল ভবনটির  কক্ষগুলির অবস্থা ভাল দেখা যায়। মোজাইককৃত রুমের অবস্থা ভাল ভাল মনে হয়েছে।    বর্তমানে এ কেন্দ্রে  ১০০ জন  নিবাসীর বসবাসের সংস্থান হয়েছে। ভবনটি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮  সালে উদ্বোধন  করা হয়েছে।  নির্মিত ভবনের ওয়ালের বাহিরের  বিভিন্ন অংশে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের সহকারী উপ সহকারী প্রকৌশলী  জানান যে, ছাদ থেকে পানি নামার জন্য দেয়ালে ভিতর দিয়ে যে পাইপ বসানো হয়েছে সে পাইপ দিয়ে লিকেজ হওয়ায় দেয়াল ড্যাম হচ্ছে। ভবনের ছাদে স্থাপিত অস্থায়ী পানির ট্যাকের পাইপ লিক হয়ে পানি পড়তে দেখা যায়। 
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	 ১৯.২


	বৃষ্টির পরিদর্শনকালে দেখা যায় য়ে, বৃষ্টির পানি ভবনের  জানালার পার্শ্ব দিয়ে কক্ষের  বিতরে প্রবেশ করাই ভবনের অনেক জায়াগা  ওয়াল ড্যাম জানালার পার্শ্বে শেওলা জমেছে। 
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	১৯.৩
	নির্মিত ভবনের বাথরুমের পাইপ  লিক করে  পানি বাথরুমে প্রবেশ করছে  এতে ভবনের বাথরুমের ওয়াল ড্যাম হয়ে গেছে । তাছাড়া বাথরুমের ফলস  ছাদের ভিতরে পানি প্রবেশ করে  বাথরুমের ওয়ালে শেওলা জমেছে দেখা গেছে।  
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	১৯.৪
	হোস্টেল ভবনের সিড়ির ৩য় ও ৪র্থ তলাসহ সিড়ির কয়েকটি এসএস এঙ্গেল বারের ঝালাই খুলে যাওয়ার কারনে ফ্লোর থেকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। এতে হোস্টেল ভবনে বসবাসরত ছোট ছোট বাচ্চারা যে কোন সময়  নিচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হতে পরে। 
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	১৯.৫
	বাথরুমগুলোতে নিম্নমানের স্যানিটারী ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু বেসিনের পানির ট্যাব নষ্ট হয়ে গেছে। বাথরুমের বেশিনের সব কয়টি কল নষ্ট হয়ে অনবরত  পানি পড়ছে।  তাছাড় বাথরুমগুলো খুবই অপরিস্কার দেখা দেখা গেছে। 
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	১৯.৬
	রান্নঘরটি মূল ভবন থেকে আলাদাভাবে নির্মিত সেমিপাকা রান্নাঘরের অবস্থা খুবই নোংরা অবস্থায় দেখা গেছে। সেমিপাকা রান্না ঘরটির নির্মাণ কাজ নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে। রান্না ঘরে কোন স্টোর রুম না থাকায় রান্নায় ব্যবহ্নত জিনিষপত্র এলোমেলো  পড়ে থাকতে দেখা গেছে।  রান্নাঘরটি অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা অবস্থায় দেখা গেছে। 
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	১৯.৭।
	হোস্টেল ভবন এলাকায় ল্যাম্প পোষ্ট নষ্টঃ  বরিশাল  হোষ্টেল ভবন এলাকার অধিকাংশ  ল্যাম্প পোষ্টগুলো নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এ ব্যাপারে উপবিভাগীয় প্রকৌশলা (ই/এম) , গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল বলেন যে, বজ্রপাতের কারণে বৈদ্যুতিক ল্যামপোষ্টগুলো ক্ষতিগ্রস্থ  হয়েছে। পরিদর্শন দিন পর্যন্ত তা ল্যাম্প পোষ্টগুলোতে বৈদ্যুতিক বালব লাগানো হয়নি।  হোষ্টেল ভবন এলাকায়  পর্যাপ্ত আলোর অভাবে নিবাসীদের নিরাপত্ত্ব বিঘ্নিত হচ্ছে।  প্রকল্পটি নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করেছে গণপূর্ত বিভাগ,বরিশাল ।  পরিদর্শনকালে   হোস্টেল ভবনটির নির্মাণ কাজে গণপূর্ত বিভাগের  প্রকৌশলীদের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।




২০।
 পরিদশিত সরকারি শিশু পরিবার, পটুয়াখালী  

২০.১।
দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন কাজ:   আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৮৮১.২৭ বর্গমিটার  আয়তন বিশিষ্ট ৫তলা ভীতের উপর ৫তলা ডরমেটরী ভবন এবং ৪তলা ভীতের উপর ৪তলা হোস্টেল ভবন  নির্মানের জন্য    জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৪২৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। আরসিসি রোড, সাইট ডেভেলপমেন্ট রান্নঘর নির্মাণ, আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার, ডিস্ট্রিবিউশন লাইন, গভীর নলকুপ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ১৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন, এলটি ওভার হেড লাইন  ৩-হর্স  সাবমার্সিবল মটর  ইত্যাদি কাজগুলো নিম্নবর্নিত মোট ১২টি প্যাকেজে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। 
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	ক) ২৩/৫/২০১৭

খ) ২৪/৫/২০১৭

গ )২৩/৬/২০১৭

ঘ) ২৩/৬/২০১৭
	মেসার্স খায়রুলএন্টারপ্রাইজ, সদর রোড, পটুয়াখালী
	১০০%
	১০.১৭

	৯
	সীমানা প্রাচীর

(LTM)


	(ক) ১৬/০১/২০১৭

খ) ২/২/২০১৭

গ) ১৫/৩/২০১৭

ঘ) জেডাল্ড অলিভার গুড়া

নির্বাহী প্রকৌশলী
	দৈনিক গণদাবী

তাং ১৭/১/১৭
	ক)   ০৩ টি

খ)   ০৩ টি

গ)  ০৩ টি
	ক) ৪৫,১৮,৪৪০

খ)  ৪৫,১৭,৫৩০

গ) --

ঘ)  --


	ক) জেডাল্ড অলিভার গুড়া

নির্বাহী প্রকৌশলী,পটুয়াখালি

খ)  ১৫.৩.২০১৭
	ক) ২৩/৫/২০১৭

খ) ২৪/৫/২০১৭

গ )০৮/৬/২০১৭

ঘ) ০৮/৬/২০১৭
	মেসার্স খায়রুল এন্টারপ্রাইজ, সদর রোড, পটুয়াখালী
	১০০%
	৪৫.১৭

	১০
	১৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন ইকুইপমেন্ট 

(LTM)
	(ক) ১৬/০১/২০১৭

খ) ২/২/২০১৭

গ) ২৩/৫/২০১৭

ঘ) কাজী মোঃ আবু হানিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকেৌঃবরিশাল


	দৈনিক গণদাবী

তাং ১৭/১/১৭
	ক)   ০৩ টি

খ)   ০৩ টি

গ)  ০৩ টি
	ক) ২২,৮০,১৬০

খ)  ২২,৭৯,৭০৩

গ) --

ঘ)  --


	ক) কাজী মোঃ আবু হানিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকেৌঃবরিশাল

খ) ১৫/৩/১৭


	ক) ২৩/৫/২০১৭

খ) ২৪/৫/২০১৭

গ )২৩/৬/২০১৭

ঘ) ২১/৬/২০১৭
	মেসার্স মাসুদ এন্ড ব্রাদার্স, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী
	১০০%
	২১.৩২

	১১
	এলটিওভারহেড লাইন  

(LTM
	(ক) ১৬/০১/২০১৭

খ)০ ২/০২/২০১৭

গ) ২৩/৫/২০১৭

ঘ) জেডাল্ড অলিভার গুড়া

নির্বাহী প্রকৌশলী,পটুয়াখালী
	দৈনিক গণদাবী

তাং ১৭/১/১৭
	ক)   ০৩ টি

খ)   ০৩ টি

গ)  ০৩ টি
	ক) ৬,৮০,৩৩৫

খ)  ৬,৮০,১৯৯

গ) --

ঘ)  --


	ক) জেডাল্ড অলিভার গুড়া

নির্বাহী প্রকৌশলী,পটুয়াখালী

খ) ১৬/০৩/১৭
	ক) ২০/৪/২০১৭

খ) ২০/৪/২০১৭

গ )১৯/৫/২০১৭

ঘ) ২৮/৫/২০১৭
	মেসার্স মাসুদ এন্ড ব্রাদার্স, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী
	১০০%
	৬.৮০

	১২
	3 HP Submersible  Motor

(LTM)
	(ক) ১৬/০১/২০১৭

খ )০২/০২/২০১৭

গ) ২৩/৫/২০১৭

ঘ) জেডাল্ড অলিভার গুড়া

নির্বাহী প্রকৌশলী,পটুয়াখালী
	দৈনিক গণদাবী

তাং ১৭/১/১৭
	ক)   ০৩ টি

খ)   ০৩ টি

গ)  ০৩ টি
	ক) ১০,০৬,৮৩০

খ)  ৯,৯৮,১৩৫

গ) --

ঘ)  --


	ক)কাজী মোঃ আবু হানিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকেৌঃবরিশাল

খ) ২৪/৪/১৭


	ক) ২৩/৫/২০১৭

খ) ২৪/৫/২০১৭

গ )২৩/৬/২০১৭

ঘ)
২১/৬/২০১৭
	মেসার্স আজিজুল হক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, পুরাতন হাসপাতাল রোড,

পটুয়াখালী।
	১০০%
	৯.৯৮
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	পটুয়াখালী হোস্টেল  ভবন


২০.২। 
পটুয়াখালী হোস্টেল  ভবন  নির্মাণ     
 
দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন কাজ:  আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৮৮১.২৭ বর্গমিটার  আয়তন বিশিষ্ট ৫তলা ভীতের উপর ৫তলা হোষ্টেল ভবন নির্মানের জন্য  ১৪২৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ২০১৪ সালের দর তফসিল অনুযায়ী  ৫,৯৬,৪৭,০৯৫  টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয়।  নির্বাহী প্রকৌশলী ,গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক OTM পদ্ধতিতে ২৭/৫/২০১৫ তারিখের “দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সাথী এবং The Financial Express পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়।   ২২/৬/২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা  হয় । প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৫ (পাঁচ)টি। ৩১/৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত   দরপত্র মল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত  সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও PPR-2008 এর বিধি মোতাবেক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে  প্রাপ্ত  ০৫টি দরপত্রের মধ্যে ০৩টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। Responsive দরপত্র সমূহের মধ্যে RA-KK(JV)  সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়।  ৩১/৮/২০১৫ তারিখে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল বরিশাল  দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন।  উক্ত সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন  দরদাতা RAKK (JV), ৩৪ বিজয় নগর, ৪র্থ তলা, ঢাকা–এর অনুকুলে ৫,০৭,৫২,৬২২ (পাঁচ কোটি সাত লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত বাইশ টাকা)   টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় (এস্টিমেট এর তুলনায়  ১৪.৯১% কম)।  ২০/১০/২০১৫ তারিখে কার্যাদের প্রদান করা হয়।  চুক্তি মোতাবেক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত ছিল ১৯/০৪/২০১৭ ।  নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন  হয়েছে। কার্যাদেশের বিপরীতে   ঠিকাদার কে বিল প্রদান করা হয়ে ৫০৬.৫০ লক্ষ টাকা ।  Specification অনুযায়ী  ভবন নির্মাণ  কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজন। 
২১।
বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ

পটুয়াখালী হোস্টেল ভবন

	২১.১
	জ্বরাজীর্ণ রান্নঘরঃ   সেমি  পাকা রান্নাঘরটি মূল ভবন থেকে আলাদাভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। রান্নাঘরে টিনের ছাউনিতে অসংখ্য ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়েছে। বৃষ্টির পানি রান্না ঘরে প্রবেশ করার কারণে রান্নার উপকরণ নষ্ট হচ্ছে। রান্না ঘরে সর্বত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে।  এব্যাপারে হোস্টেল উপতত্ব্বাবধায়ক বলেন যে,  গণপূর্ত বিভাগকে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে। তবে পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। 
	   [image: image11.jpg]




	২১.২
	ওয়াল ভেদ করে বেডরুমে পানি প্রবেশ করছেঃ

হোস্টেল ভবনের নীচতলায় নিবাসীরে শয়ন কক্ষের বৈদুতিক লাইনের পার্শ্ব বরাবর ওয়াল লিকেজ করে পানি চুয়েঁ পড়তে দেখা গেছে। এতে বৈদ্যতিক সর্টসার্কিট হয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। 
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	২১.৩
	সোলার প্যানেল কার্যকর করা হয়নিঃ

হোস্টেল ভবনে সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রাখার  জন্য প্রকল্পের  আওতায় সোলার প্যানেল সংযোগ খাতে ডিপিপিতে  ১৩.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান সংস্থান ছিল। সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে । তবে সোলার প্যানেল কার্যক্ষম করার জন্য এর কোন ব্যাটারী/চার্জার দেখা যায়নি এবং সোলার প্যানেলটির কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী কোন সন্তোষজনক  জবাব দিতে পারেন নাই। 
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	২১.৪
	ছাদের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ক্রটিঃ

পটুয়াখালী কেন্দ্রের ছাদের পানি ঠিকমত নিষ্কাশন না হওয়া কারনে ছাদের কিছু কিছু অংশে ছাদের ইট সুরকী বের হয়ে গেছে যা ভবন নির্মান কাজের গুনগতমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।  
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২২।
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন:

২২.১।
আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে হোস্টেল ভবনে এতিম শিশুদের ব্যবহারের জন্য ঢাকা কেন্দ্রে ৯১৭টি, বরিশাল কেন্দ্রে ৫২৪টি, পটুয়াখালী-৯১৭টি, ভোলা কেন্দ্রে -৫২৪টি. খুলনা কেন্দ্রে- ৫২৪টি, যশোর কেন্দ্রে- ৯১৭টি, দিনাজপুর কেন্দ্রে- ৯১৭টি, নারায়নগঞ্জ কেন্দ্রে-৫২৪টি এবং প্রকল্প অফিসে ২২টিসহ মোট ৫৭৮৬ টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে ৫৬৩.৪৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সংস্থানকৃত আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে Steel Cot, Closet,  Reading Table, Reading Chair, Dinning Table, Dinning Chair, Steel Almirah এবং File Cabinet। ক্রয়কৃত আসবাপত্র শিশু কেন্দ্রসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। পরিদর্শিত বরিশাল ও পটুয়াখালী কেন্দ্রে বরাদ্দকৃত  আসবাবপত্র  সরবরাহ করা হয়েছে।

২২.২।
ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি (Equipment):  

	Description of item
	Quantity

 (as per PP)
	Quantity procured with date
	Transrerred to O &M with 
	Disposed off as per rule with date

	Computer Machine with Printer
	01
	01

(01/03/2015)
	01/03/2015
	31/12/2017

	Laptop Computer with Accessories
	01
	01

2/3/2015
	2/3/2015
	31/12/2017

	Photocopy Machine
	01
	01

2/3/2015
	2/3/2015
	31/12/2017

	Color Television (for 08 Centers)
	12
	12

27/11/2017
	27/11/2017
	31/12/2017


প্রকল্পের আওতায় ০৮টি কেন্দ্রের জন্য ১২টি কালার টেলিভিশন (LED/New Version) সহ প্রকল্প অফিসের Equipment ক্রয় বাবদ  সংশোধিত ডিপিপিতে ১১.০০  লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।   ঢাকা কেন্দ্রে ০২টি , বরিশাল কেন্দ্রে ০১টি, পটুয়াখালী-০২, ভোলা  কেন্দ্রে -০১টি. খুলনা কেন্দ্রে- ০১টি, যশোর কেন্দ্রে- ০২টি, দিনাজপুর কেন্দ্রে- ০২টি  এবং নারায়নগঞ্জ কেন্দ্রে-০১টিসহ মোট ১২টি কালার টেলিভিশন (LED/New Version)  ক্রয় করা হয়েছে এবং কেন্দ্রগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প অফিসের জন্য প্রিন্টারসহ কম্পিউটার-০১টি, ল্যাপটপ-০১টি  এবং ফটোকপিয়ার মেশিন-০১টি  ক্রয় করা হয়েছে এবং  প্রকল্প মেয়াদ শেষে এসব মালামাল সমাজসেবা অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো সরকারী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে   প্রকল্প পরিচালক  এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জানান। 

  ২৩।
যে সকল গুরুত্বপূর্ণ অংগ বাস্তবায়ন করা হয়নিঃ
২৩.১।
Fire Extinguisher : প্রকল্পের আওতায় Fire Extinguisher স্থাপনের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে  বরিশাল হোস্টেল ভবনে  ১.০০ লক্ষ টাকা এবং পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনে ২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থা রয়েছে।  পরিদর্শনকাল পর্যন্ত উক্ত হোস্টেল ভবনসমূহে Fire Extinguisher লাগানো হয়নি।  তাছাড়া  বরিশাল  কেন্দ্রে  সোলার প্যানেল লাগানো এবং তা কার্যকর দেখা গেলেও পটুয়াখালী কেন্দ্রে সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে, তবে  সোলার প্যানেলের  কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়নি। 

২৩.২।
External Audit:  মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটি  ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত External Audit সম্পন্ন হয়েছে। তবে জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭  পর্যন্ত External Audit সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পটি  Internal Audit  সম্পর্কে পিসিআর –এ উল্লেখ করা হয়নি। 

২৩.৩।
Time Over run:   প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি’র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে ১২ মাস সময় বেশী (৩৩.৩৩%) ব্যয় হয়েছে। ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে। 

২৪।
প্রকল্পের অর্জনঃ

২৪.১
প্রত্যক্ষ : আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি সরকারী শিশু পরিবার নির্মানের ফলে মোট ১১০০ এতিম শিশুদের সামাজিক নিরাপত্ত্বা, খাদ্য,  স্বাস্থ্য  ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে  এসব  এতিম শিশুরা  উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এ সব এতিম শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করে তাদেরকে দেশের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে  দেশের অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে  গড়ে তুলতে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে  এতিম শিশুদের সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। 

২৪.২।
প্রকল্পের প্রভাবঃ

২৪.২।
সরাসরি প্রভাবঃ   প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮টি জেলায় নির্মিত সরকারি শিশু পরিবারগুলোতে বসবাসকারী ১১০০ জন এতিম শিশুর সরাসরি বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ সুবিধাগুলোর মধ্যে  নিরাপদ আশ্রয়, উন্নত নিরাপত্ত্বা এবং দিক-নির্দেশনা , স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের পরিবেশ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি। 

২৪.৩।
পরোক্ষ প্রভাবঃ এতিম শিশুদের পরিবার, আত্মীয় , প্রতিবেশী  এবং পুরো সমাজ এই প্রকল্পের পরোক্ষ সুবিধাভোগী। এতিম শিশুরা আমাদের সমাজের একটি অরক্ষিত অংশ। আশ্রয়, খাদ্য, শিক্ষা এবং প্রকৃত দেখাশোনার অভাবে তারা ভিক্ষাবৃত্তি, পথশিশু এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে । সুৎরাং সমাজ এবং দেশের জনসাধারণ হচ্ছে এই প্রকল্পের পরোক্ষ সুবিধাভোগী। 

সুপারিশঃ

২৫.১।
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বরিশাল কেন্দ্রের ওয়ালের বাহিরের  বিভিন্ন অংশে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য দেয়ালের ভিতর দিয়ে যে পাইপ বসানো হয়েছে সে পাইপ দিয়ে লিকেজ হওয়ায় দেয়াল ড্যাম হয়েছে। তাছাড়া ভবনের ছাদে স্থাপিত অস্থায়ী পানির ট্যাংক এর পাইপ লিক হয়ে পানি পড়ছে।  এগুলো জরুরীভিত্তিতে  মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। 

২৫.২। 
বরিশাল হোস্টেল ভবনের বাথরুমের পাইপে লিক থাকায়  পানি  প্রবেশ করছে  এতে ভবনের বাথরুমের ওয়াল ড্যাম হয়ে নষ্ট হচ্ছে  । তাছাড়া বাথরুমের ফলস  ছাদের ভিতরে পানি প্রবেশ করে  বাথরুমের ওয়ালে শেওলা জমেছে। এগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে। 

২৫.৩
বরিশাল হোস্টেল ভবনের সিড়ির ৩য় ও ৪র্থ তলাসহ সিড়ির কয়েকটি এসএস এঙ্গেল বারের ঝালাই খুলে  যাওয়ার কারনে ফ্লোর থেকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে।  এতে হোস্টেল ভবনে বসবাসরত ছোট ছোট বাচ্চারা যে কোন সময়  নিচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হতে পরে।  সিড়িঁর খুলে যাওয়া এসএস এঙ্গেলবার জরুরী ভিত্তিতে  মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে। 

২৫.৪।
বরিশাল হোস্টেল ভবনের রান্নাঘরটি খুবই নোংরা অবস্থায় দেখা গেছে। সেমিপাকা রান্না ঘরে কোন স্টোর রুম না থাকায় রান্নায় ব্যবহ্নত জিনিষপত্র এলোমেলো  পড়ে থাকতে দেখা গেছে।  এমতাবস্থায় রান্নাঘরের পাশে ষ্টোর রুম তৈরীর বিষয়ে  প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। 

২৫.৫।
বরিশাল হোষ্টেল ভবন এলাকার অধিকাংশ  ল্যাম্প পোষ্টগুলো নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এ ব্যাপারে উপবিভাগীয় প্রকৌশলা (ই/এম) , গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল বলেন যে, বজ্রপাতের কারণে বৈদ্যুতিক ল্যামপোষ্টগুলো ক্ষতিগ্রস্থ  হয়েছে। পরিদর্শন দিন পর্যন্ত তা ল্যাম্প পোষ্টগুলোতে বৈদ্যুতিক বালব লাগানো হয়নি।  হোষ্টেল ভবন এলাকায়  পর্যাপ্ত আলোর অভাবে নিবাসীদের নিরাপত্ত্বা বিঘ্নিত হচ্ছে। নিবাসীদের নিরাপত্ত্বার সার্থে জরুরীভিত্তিতে হোস্টেল ভবন এলাকার বৈদ্যুতিক বালব লাগানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৫.৬
পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনের রান্না ঘরের টিনের ছাউনিতে অসংখ্য ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়েছে। বৃষ্টির পানি রান্না ঘরে প্রবেশ করার কারণে রান্নার উপকরণ নষ্ট হচ্ছে। রান্না ঘরে সর্বত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনের রান্না ঘরের নষ্ট টিনের ছাউনি দ্রুত পরিবর্তন নতুন ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫.৭।
হোস্টেল ভবনগুলোতে সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল সংযোগের সংস্থান রাখা হয়েছে। পরিদর্শিত পটুয়াখালী হোস্টেল ভবনে সোলার প্যানেল লাগানো হলেও সোলার প্যানেল কার্যক্ষম করার জন্য  কোন ব্যাটারী/চার্জার দেখা যায়নি এবং সোলার প্যানেলটির কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়নি। পরিদর্শিত পটুয়াখালী হোস্টেলসহ সংস্থানসকৃত  সব কয়টি হোস্টেল ভবনে সোলার প্যানেল কার্যক্ষম রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। 

২৫.৮।
আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে আওতায় হোস্টেল ভবনগুলোতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র (Fire Extinguisher) স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শিত বরিশাল ও পটুয়াখালী  হোস্টেল ভবনসমূহে আরডিপিপি Fire Extinguisher লাগানোর সংস্থান রাখা  হলেও পরিদর্শনের তারিখ পর্যন্ত  তা লাগানো হয়নি। আরডিপিপি সংস্থানকৃত সকল হোষ্টেল ভবনে জরুরী ভিত্তিতে  Fire Extinguisher লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৫.৯।
আলোচ্য প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করেছে গণপূর্ত বিভাগ ।  পরিদর্শনকালে   হোস্টেল  ভবনগুলোর ভৌত নির্মাণ কাজে গণপূর্ত বিভাগের  প্রকৌশলীদের তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ ভবনগুলোর ভৌত নির্মাণ  কাজে যথাযথ সুপারভিশন করলে  নির্মাণ কাজের ছোটখাট ক্রটিগুলো এড়ানো সম্ভব হতো। পিডব্লিউডি.র  দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ যাতে  ভবিষ্যতে সরকারের এধরনের নির্মাণধর্মী  কাজ যথাযথ সুপারভিশনের মাধ্যমে কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করে সে ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগকে সতর্ক করা যেতে পারে। 

২৫.১০
প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তবায়নকারী  সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথভাবে প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ মনিটরিং করবে, যাতে সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজের গুনগতমান ও ফিনিসিং নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া ভবিষ্যতে পরবর্তী  প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের এধরনের নির্ধাণধর্মী কার্যক্রম যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। 

২৫.১১।
প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্বব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন /পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়ন সংস্থাকে আরো সচেষ্ট হতে হবে।

২৫.১২।
প্রকল্পটির জুলাই/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত সত্ত্বর External Audit সম্পাদন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। 

২.১৩।
অনুচ্ছেদ ২৫.১ থেকে ২৫.১২ এ বর্ণিত সুপারিশের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক রিলেটেড হসপিটাল এ্যাট রাজবাড়ী শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন,২০১৮)

	১।
	প্রকল্পের নাম
	:
	এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক রিলেটেড হসপিটাল 
এ্যাট রাজবাড়ী

	২।
	উদ্যোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

	৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	সমাজসেবা অধিদপ্তর ও রাজবাড়ী ডায়াবেটিক সমিতি (আরডিএস)

	৪।
	প্রকল্পের অর্থায়ন/অনুদান
	:
	বাংলাদেশ সরকার ও প্রত্যাশী সংস্থা (আরডিএস)

	৫।
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	বিনোদপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 


০৬।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ






 (লক্ষ টাকায় )

	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়
	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল
	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%
	অতিক্রান্ত সময়

 (মুল বাস্তবায়ন

কালের%

	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	
	

	মোট-  ১০৯১.৮৩

টাকা- ৭০৮.৪৩

RDS ৩৮৩.৪০
	মোট-  ১০৯১.৮৩

টাকা- ৭০৮.৪৩

RDS ৩৮৩.৪০
	মোট-     ১০১২.৯৫

টাকা-     ৭০৬.৮৩

RDS  ৩০৬.১২
	জুলাই/২০১৪ 

-

জুন/২০১৭

(৩৬ মাস
	জুলাই/২০১৪ 

-

জুন/২০১৮

(৪৮ মাস)
	জুলাই/২০১৪ 

-

জুন/২০১৮

(৪৮ মাস)
	--
	১২ মাস

(৩৩.৩৩%)


০৭।
প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):




 

                                                                                                                                         (লক্ষ টাকায়)

	ক্র:

নং
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম
	একক
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন

	
	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক (%)

	
	
	
	
	জিওবি
	সংস্থা

(RDS)
	মোট
	
	জিওবি
	সংস্থা

RDS
	মোট

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০
	১১

	
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	১.
	কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন
	সংখ্যা
	৪ জন
	--
	২৯.৪০
	২৯.৪০
	৪
	
	২৯.২২
	২৯.২২   (৯৯.৩৯%)

	২
	বেইজ লাইন সার্ভে
	থোক
	-
	
	১.০০
	১.০০
	থোক
	
	--
	--

	৩
	ডাটা বেইজ
	থোক
	--
	--
	১.০০
	১.০০
	থোক
	
	--
	--

	৪
	ওয়ার্কসপ সেমিনার
	থোক
	--
	--
	১.০০
	১.০০
	থোক
	
	--
	--

	৫
	গণসচেতনতা
	থোক
	--
	--
	১.০০
	১.০০
	থোক
	
	--
	--

	৬।
	সার্ভে এন্ড সার্ভিস
	থোক
	--
	--
	৫.০০
	৫.০০
	থোক
	
	১.৯১
	১.৯১    (৩৮.২০%)

	
	 উপমোট  রাজস্বঃ
	
	
	
	৩৮.৪০
	৩৮.৪০
	
	
	৩১.১৩
	৩১.১৩   (৮১%)

	
	(ক)  মুলধন খাতঃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	৭
	জমি ক্রম (RDS)
	ডিসিমেল


	৫৫
	--
	২২০.০০
	২২০.০০
	৫৫
	
	২২০.০০
	২২০.০০    (১০০%)

	৮
	পূর্ত নির্মাণ 
	বঃমিঃ
	১৭৮৪ 
	৪৬৫.০৮
	৫০.০০
	৫১৫.০৮
	১৭৮৪ 
	৪৬৪.৮০
	৫০.০০
	৫১৪.৮০    (৯৯.৯৪%)

	৯
	মেডিক্যাল অসবাবপত্র
	সংখ্যা
	২৪৫
	২১.০০
	--
	২১.০০
	
	২০.৭২
	--
	২০.৭২    (৯৮.৬৭%)

	১০
	অফিস আসবাবপত্র
	সংখ্যা
	১২৮
	৮.৩০
	--
	৮.৩০
	
	৮.২৯
	--
	৮.২৯

	১১
	অফিস যন্ত্রপাতি 
	সংখ্যা
	৩২
	৮.৯০
	--
	৮.৩০
	
	৮.৮৭
	--
	৮.৮৭

	১২
	লিফট
	সংখ্যা
	১
	--
	৩০.০০
	৩০.০০
	
	--
	--
	--

	১৩
	জেনারেটর
	সংখ্যা
	১
	২৫.০০
	--
	২৫.০০
	১
	২৪.৯৯
	--
	২৪.৯৯

	১৪
	মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি 
	সংখ্যা
	১৪৫
	১৮০.১৫
	৫.০০
	১৮৫.১৫
	
	১৭৮.৮৩

৯৯.২৭%
	৪.৯৯

৯৯.৮০%
	১৮৩.৮২ (৯৯.২৮%)

	১৫
	রেইন ওয়াটার রিজার্ভার
	সংখ্যা
	-
	--
	৫.০০
	৫.০০
	--
	-
	--
	--

	১৬
	সোলার প্যানেল
	সংখ্যা
	১
	--
	৫.০০
	৫.০০
	১
	--
	
	

	১৭
	যানবাহন (এ্যাম্বুলেনস)
	সংখ্যা
	১
	--
	৩০.০০
	৩০.০০
	১
	--
	--
	--

	
	উপমোট মুলধনঃ
	
	
	৭০৮.৪৩
	৩৪৫.০০
	১০৫৩.৪৩
	
	৭০৬.৮৩
	২৭৪.৯৯
	৯৮১.৪৯

	
	মোটঃ রাজস্ব+মুলধন
	
	
	৭০৮.৪৩
	৩৮৩.৪০
	১০৯১.৮৩
	
	৭০৬.৮৩

(৯৯.৭৭%
	৩০৬.১২

(৭৯.৮৪%)
	১০১২.৯৫  ৯২.৭৮%


০৮।
কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ পিসিআর-এ সকল অঙ্গের কাজ সম্পন্ন এবং অর্থ ব্যয় করা হয়েছে উল্লেখ করা হলেও পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারনের কারণে ছাদের উপরে রেইন ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ কাজ এবং  সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প স্থাপন কাজ অসম্পন্ন রয়েছে।

০৯।
সাধারণ পর্যবেক্ষণ:
৯.১
প্রকল্পের পটভূমি: ডায়াবেটিক নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী নিরব ঘাতক একটি রোগ। ডায়াবেটিক রোগীদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা এবং এ রোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ প্রতিরোধকল্পে  বক্তৃতা, মতামত বিনিময়, সেমিনার, পত্রিকা, সাময়িকী ও ইস্তেহার প্রকাশের মাধ্যমে  ডায়াবেটিক ও ননডায়াবেটিক রোগ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয় সমাজসেবী, শিল্পপতিগণের সহায়তায় ১৯৯১ সালে রাজবাড়ী ডায়াবেটিক সমিতি (কাজী হেদায়েত হোসেন মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতাল)  প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এ সামাজিক অঙ্গিকার থেকেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং  দারিদ্র বিমোচন কৌশল ও দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য রাজবাড়ী জেলায় একটি ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। 

৯.২।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

· ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; 

· ডায়াবেটিক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;

· এলাকার জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;

· ৩০% দরিদ্র, পশ্চাৎপদ ও ছিন্নমূল ডায়বেটিক রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান;

· প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা  সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৯.৩।
প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :
(১) জনবল  (২) জমি ক্রয় (৩) ভবন নির্মাণ (৪) মেডিকেল আসবাবপত্র (৫) অফিস আসবাবপত্র (৬) মেডিকেল যন্ত্রপাতি  (৭) অফিস যন্ত্রপাতি (৮) যানবাহন (এ্যাম্বুলেন্স) (৯) জেনারেটর (১০) লিফট (১০০০কেজি) (১১) রেইন ওয়াটার রিজাভার (১২) সোলার প্যানেল ইত্যাদি। 

৯.৪।
প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ   “রাজবাড়ী ডায়াবেটিক সমিতি” কর্তৃক ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লক্ষে  ২৩৫৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করে Establishment of Diabetic, Diabetic Related & Non-Diabetic at Rajbari” শীর্ষক প্রকল্পের  ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি উপর  ০৬/০৩/২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।  উক্ত সভায় ১০০ শয্যা হাসপাতালের পরিবর্তে  ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মানের  জন্য  মোট প্রাক্কলিত ব্যয়  ৯৯৬.৯৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০৮.৪৩ লক্ষ টাকা  এবং রাজবাড়ী ডায়াবেটিক সমিতির (RDS) নিজস্ব অর্থায়ন ২৮৮.৪০ লক্ষ টাকা) নির্ধারণপুর্বক  সমাজসেবা অধিদপ্তর ও RDS কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য  সভায় উপস্থাপন করা হয়।  প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে PWD’র ২০১১ সালের রেট সিডিউল অনুসরণ করা হয়।  এ ক্ষেত্রে PWD ,র ২০১৪ সালের রেট সিডিউল অনুসরণ করার বিষয়ে উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হওয়ায়  প্রকল্প ব্যয় আরও ৯৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৯৬.৯৪ লক্ষ টাকার পরিবর্তে (৯৯৬.৯৪+৯৫.০০)= ১০৯১.৯৪ লক্ষ টাকা  নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়। অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় এ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা RDS বহনে  ইতিবাচক মত প্রকাশ করে।  এ ক্ষেত্রে RDS এর প্রদেয় টাকার পরিমান  (২৮৮.৪০+৯৫.০০)= ৩৮৩.৪০ লক্ষ টাকা এবং সরকারী  অর্থ ৭০৮.৪৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়  ১০৯১.৮৩ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় ।  উক্ত বর্ধিত টাকার মধ্যে ৫০.০০ লক্ষ টাকা নির্মাণ খাতে, ৩০.০০ লক্ষ টাকা লিফট স্থাপন খাতে, ১০.০০ লক্ষ টাকা রেইন ওয়াটার রিজার্ভার  এবং সোলার প্যানেল খাতে এবং ৫.০০ লক্ষ টাকা মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় করা হবে- মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

  ৯.৫।
প্রকল্প সংশোধনঃ   প্রকল্পটি  প্রকল্পটি জুলাই/২০১৪ থেকে জুন,২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। স্থাপত্য অধিদপ্ত কর্তৃক প্রকল্পের নকসা পেতে বিলম্ব হওয়ায় দরপত্র আহবানে বিলম্ব বিলম্ব হয়।  নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবানে বিলম্ব অর্থাৎ ৬ মাস পর জানুয়ারি/২০১৫ এ দরপত্র আহবান করা হয়  অনুমোদিত ডিপিপির মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির তালিকা সংশোধন এবং  প্রকল্প মেয়াদে ১ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, এসব কারনে নিদিষ্ট সময়ে নির্মাণ  কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির উপর ১৫/১০/২০১৭ তারিখে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি সংশোধন পূর্বক মোট প্রাক্কলিত ব্যয়  ১০৯১.৮৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০৮.৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থার  ৩৮৩.৪০ লক্ষ টাকা) অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯/১২/২০১৭ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করে। 

৯.৬।
বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য)
প্রকল্পটির শুর হতে সমাপ্তি পর্যন্ত ডিপিপি’র সংস্থাপকৃত ১০৯১.৮৩ লক্ষ টাকা (জিওবি  লক্ষ এবং RDS এর নিজস্ব অর্থ ৩৮৩.৪০) বিপিরীতে ক্রমপুঞ্জিহত আর্থিক অগ্রগতি ১০১২.৯৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০৬.৮৩ লক্ষ টাকা RDS নিজস্ব ৩০৬.১২ লক্ষ টাকা) যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের  ৯২.৭৮%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক  সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অর্থছাড় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপঃ

	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্তি
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১০।
প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

	ক্রঃ নং
	কর্মকর্তার নাম ও পদবি
	পূণকালীন
	খন্ডকালিন
	যোগদানের তারিখ
	বদলীর তারিখ

	০১।
	জনাব দীপক কুমার প্রামানিক

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজবাড়ী
	-
	খন্ডকালিন
	২৩/০৪/২০১৪
	০১/০৮/২০১৬

	০২
	জনাব রুবাইয়াত মোঃ ফেরদৌস

উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজবাড়ী
	-
	খন্ডকালিন
	০১/০৮/২০১৬
	৩০/০৬/২০১৮


১১।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	১
	ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল  নির্মাণ  করা;
	১
	ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ১৭৮৪ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৫তলা ভীতের উপর ২৫ শয্যা  ৪তলা  বিশিষ্ট হাসপাতাল  ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত হাসপাতালে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য আউটডোর ও ইনডোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।  তবে  এখনও পর্যন্ত ডায়াবেটিক ভবনটি চালু করা হয়নি।

	২
	ডায়াবেটিক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;
	২
	ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞাপন, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার বিষয়ে কোন কর্মসুচী পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়নি। 

	৩
	এলাকার জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
	৩
	সাধারণ চিকিৎসার সেবা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে। 

	৪
	৩০% দরিদ্র, পশ্চাৎপদ ও ছিন্নমূল ডায়বেটিক রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান;
	৪
	চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সাথে আলোচনায়  জানা যায় হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।  ৩০%   বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের  বিষয়ে  হাসাপাতালে কর্মরত ডাক্তারের তথ্যমতে ২০১৪ হতে ২০১৮ অর্থবছরে পর্যন্ত  ৪৫০০ রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।    

	৫
	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা  সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
	৫
	ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় ও সঠিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা  সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা  হয়নি। 


১২।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে কারণঃ
    প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়াবেটিক রোগীসহ অন্যান্য রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় রাজবাড়ী ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিশেজ্ঞ ডাক্তার-নার্সসহ সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে হাসপাতালটিতে প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং টেকনিশিয়ানের অভাবে নবনির্মিত  হাসপাতালে আউটডোর- ইনডোর  চিকিৎসা কার্যক্রম পূর্ণাংঙ্গভাবে শুরু  করা সম্ভব হয়নি । চিকিৎসা কায়ক্রম শুরু না হওয়ায়  বিভিন্ন বিভাগের জন্য ক্রয়কৃত অনেক মূল্যবার চিকিৎসা যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং কিছু কিছু যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৩।
প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):  মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।:
(ক)
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ডিপিপি পর্যালোচনা;

(খ)
মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ)
এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ)
কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ)
প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং 

(চ)
প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা। 

১৪।
প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনঃ   সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২৫/০৮/২০১৯ তারিখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজবাড়ী, রাজবাড়ী গনপূর্ত বিভাগের নির্বাহী নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট  প্রত্যাশী সংস্থা (RDS) এর প্রতিনিধি (সহ-সভাপতি) এবং হাসপাতালের তত্বাবধায়ক উপস্থিত ছিলেন।
১৪.১।  ভবন  নির্মাণ     
দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন কাজ:  উক্ত প্যাকেজের আওতায় ১৭৮৪ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৫তলা ভীতের উপর ৪তলা ভবন নির্মাণ কাজ, স্যানেটারী, পানি সরবরাহ, গভীর নলকুপ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ১০০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন  ভূগর্ভস্থ ওয়াটার রিজার্ভার, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন,  সাব-মার্সিবল ওয়াটা পাম্প,  Fire Extinguisher, ৪০০ কেভিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদিত জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫১৫.০৮ লক্ষ টাকার (জিওবি ৪৬৫.০৮ লক্ষ ও সংস্থা: (RDS) ৫০.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থান ছিল।   উক্ত কাজ সম্পাদনের ২০১৪ সালের দর তফসিল অনুযায়ী  ৪,৯৯,৮৮,৮৫৬.৭১ টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয়।  দরপত্র নং রাজ ০৬/২০১৪-২০১৫ খ্রিঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-৯৪১, তারিখ ১৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ,গণপূর্ত বিভাগ, রাজবাড়ী কর্তৃক Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়।  PWD’র ওয়েব সাইট এবং CPTU.র ওয়েব সাইট  দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।  তাছাড়া গত ২০/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ  “দৈনিক যায়যায়দিন” এবং New AGE  প্রত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।  ১৪/০১/২০১৫ তারিখে দরপত্র গ্রহণ  করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা  ০৪ (চার)টি । ১০/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও PPR-2008 এর বিধি মোতাবেক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত ৪টি দরপত্রের মধ্যে ৪টি দরপত্রই রেসপনসিভ হয়।  Responsive দরপত্র সমূহের মধ্যে মোঃ মনোয়ার হোসেন সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়।  ১০/২/২০১৫ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পিডব্লিউডি  সার্কেল  দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন।  উক্ত সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন দরদাতা মোঃ মনোয়ার হোসেন,ঝিলটুলী, ফরিদপুর –এর অনুকুলে ২৫/০৩/২০১৫ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ৪,৯৫,৭১,৫৯১.০০ (চার কোটি পচাঁনব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত একানব্বই) টাকার (প্রাক্কলিত মূল্যের ০.৮৩% কম)  প্রাক্কলিত মূল্যে  চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।  ভবন নির্মাণের  কাজ  ২৫/৯/২০১৭ তারিখ সম্পন্ন  হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় ভবন নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।  Specification অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। 
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১৪.২।  
২০০  কেভিএ জেনারেটর ক্রয়  : হাসপাতালের জরুরী প্রয়োজনে এবং লোড শেডিং এর সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ব্বে  জিওবি খাতে মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকায় একটি ২০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়ের  জন্য ২০১৪ সালের দর তফসিল অনুযায়ী  ২৭,৯৭,৮১৪ টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয়।  দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-১৪১০, তারিখ ২৯/০৩/২০১৭খ্রিঃ মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ,গণপূর্ত বিভাগ, রাজবাড়ী কর্তৃক Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়।  গত ০১/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ  “দৈনিক আমাদের অর্থনীতি” এবং  ০২/০৪/২০১৭ তারিখ দৈনিক “Dhaka Tribune”   প্রত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১৯/০৪/২০১৭ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয় । প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৩ (তিন)টি। ২৪/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত   দরপত্র মল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত  সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও PPR-2008 এর বিধি মোতাবেক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে  প্রাপ্ত  ০৩টি দরপত্রের মধ্যে ০২টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। ১টি দরপত্র ননরেসপনসিভ হয়।  Responsive দরপত্র সমূহের মধ্যে মোঃ মনোয়ার হোসেন সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়।  ২৪/০৪/২০১৭ তারিখে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পিডব্লিউডি  সার্কেল দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন।  উক্ত সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন দরদাতা মোঃ মনোয়ার হোসেন,ঝিলটুলী, ফরিদপুর –এর অনুকুলে ১৮/০৫/২০১৭ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ২৪,৯৯,৫৬৭ (চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত সাতষট্রি হাজার)  টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় (এস্টিমেট এর তুলনায়  ১০.৬৬% কম)। এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ১৮/০৬/২০১৭ তারিখে জেনারেটর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।   Specification অনুযায়ী  জেনারেট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
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১৪.৩।
মেশিনারী ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় :  (প্যাকেজ -০৩) :  এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক রিলেটেড হসপিটাল এ্যাট রাজবাড়ী শীর্ষক প্রকল্পের নবনির্মিত হাসপাতালে মোট ০৮ টি বিভাগে রোগীদের সেবা প্রদানের সংস্থান রয়েছে –যেমন: (1) Department of Biochemistry (2) Department of Pathology and Histopathology (3) Department of Gynecology (4) Department of Surgery (5) Department of Cardiology (6) Department of Physical Medicine (7) Department of Operation Theater (OT), (8) Department of Eye . চিকিৎসা ব্যবস্থার এ সকল বিভাগের জন্য মোট  ১৪৫টি  মেশিনারী ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ডিপিপিতে ১৮৫.১৫ লক্ষ টাকার (জিওবি খাতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রত্যাশী সংস্থা (RDS)  ৫.০০ লক্ষ টাকা)  এবং  ২৪৫টি মেডিক্যাল  আসবাবপত্র  ক্রয়ের জন্য  জিওবি খাতে ২১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।  মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ২টি লটে দরপত্র আহবান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল আসবাবপত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ১৪/০২/১৮ তারিখ ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়  (১) দৈনিক ইত্তেফাক ও ডেইলী অবজার) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।  এছাড়া সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপির নোটিশ প্রদান করা হয়। 
Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়।   ৮/৩/১৮ তারিখে দরপত্র গহণ করা হয় । ০১ নং  লটে (মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি) প্রাপ্ত ৫টি এবং ০২ নং লটে (মেডিক্যাল ফার্নিচার) প্রাপ্ত ০৬টি দরপত্র খোলা হয়।   ১৭/০৪/২০১ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মল্যায়ন কমিটির সভায় ০১ লটে (মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি) ৪টি  দরপত্র রেসপনসিভ হয়।  Responsive দরপত্র সমূহের মধ্যে ১ নং লট মেডিহাট,১৫/২, তোপখানা রোড ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত সর্বনিম্ন দর ১,৮৪,৫২,৯৯০ (এক কোটি চুরাশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত নব্বই)  এবং ২নং লটে (মেডিক্যাল ফর্নিচার) ০৬টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। Responsive দরপত্রসমূহের মধ্যে ২নং লটে  মেডিহাট,১৫/২, তোপখানা রোড ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত সর্বনিম্ন দর ২০,৭২,৩০৪ (বিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত চার) টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ২৩/০৪/২০১৮। মালামাল ৩০/৬/২০১৮ মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।   Specification অনুযায়ী  কাজ সম্পন্ন হয়েছে।  ডিপিপি সংস্থানকৃত সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।  ১৪৮ টি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং  ২৪৫ মেডিক্যাল আসবাপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
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১৪.৪। এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহঃ  প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহারের জন্য আরডিপিপি-তে ৩০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩০.০০ লক্ষ টাকায় প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের সংস্থান ছিল। এ্যাম্বুলেন্সটি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং  পরিদর্শনকালে এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে দেখা গেছে। তবে এ্যাম্বুলেন্সটি কোন প্রক্রিয়ায় কতমূল্যে এবং  ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, এ্যাম্বুলেন্সটি RDS সভাপতি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছেন । প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের জন্য তিনি কোন অর্থ না পাওয়ায় এ্যাম্বলেন্স ক্রয়খাতে পিসিআর –এ   ব্যয় প্রদর্শন করা হয়নি।  
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১৪.৫ লিফট সংগ্রহঃ প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে  আরডিপিপি-তে ৩০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩০.০০ লক্ষ টাকায় প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে নবনির্মিত হাসপাতালে লিফট এর সংস্থান ছিল। লিফট  সংগ্রহ করা হয়েছে এবং  যথাস্থানে লাগানো হয়েছে। তবে লিফটটি  কোন প্রক্রিয়ায় কিভাবে কত টাকামূলে  করা হয়েছে জানতে চাইলে  প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, লিফটি  RDS সভাপতি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছেন । প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, লিফট  ক্রয়ের জন্য তিনি কোন অর্থ না পাওয়ায় এ্যাম্বলেন্স ক্রয়খাতে পিসিআর –এ  ব্যয় প্রদর্শন করা হয়নি।  
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                                             চিত্রঃ  হাসপাতালে লাগানো লিফট 

১৪.৬। 
সোলারপ্যানেল :   প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে সোলার প্যানেল এবং রেইন ওয়াটার রিজার্ভার   খাতে  ১০.০০ লক্ষ টাকা  সংস্থানের বিপরীতে  প্রত্যাশীত সংস্থার এখাতের অর্থে শুধু সোলার প্যানেল লাগানো তবে সোলার প্যানেলটি   কোন প্রক্রিয়ায় কিভাবে কত টাকামূলে  করা হয়েছে জানতে চাইলে  প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, সোলার প্যানেলটি  RDS সভাপতি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছেন । প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, সোলার প্যানেল ক্রয়ের জন্য তিনি কোন অর্থ না পাওয়ায় সোলার প্যানেল ক্রয়খাতে পিসিআর –এ  ব্যয় প্রদর্শন করা হয়নি।  
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                                               চিত্রঃ  স্থাপিত  সোলার প্যানেল

১৫।
যে সকল কাজ সম্পাদন না হওয়া :

(ক)
রেইন ওয়াটার রিজার্ভার :

প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে সোলার প্যানেল এবং রেইন ওয়াটার রিজার্ভার   খাতে  ১০.০০ লক্ষ টাকা  সংস্থানের বিপরীতে  প্রত্যাশীত সংস্থার এখাতের অর্থে শুধু সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে কিন্তু রেইন ওয়াটার রিজার্ভার  তৈরী না হওয়া কারণ হিসেবে   নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক  এবং প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, ভবনটি যেহেতু ৫ তলা ভীতের উপর নির্মিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ২য় তলা পর্যন্ত উদ্ধর্মূখী সম্প্রসারণ করা হবে সেহেতু উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পাদন হওয়া পর ছাদের উপর রেইন ওয়াটার রিজার্ভার  নির্মাণ করা হবে। 

(খ) 
সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্পঃ প্রকল্পের আওতায়  সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যে  বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে পাম্প বসানো কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া  প্রকল্পের আওতায় প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বেইজ লাইন সার্ভে ১.০০ লক্ষ টাকা, ডাটা বেইজ ১.০০ লক্ষ টাকা কর্মশালা /সেমিনার খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা গণসচেতনতা খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা টাকা সংস্থানের বিপরীতে পিসিআর-এ কোন ব্যয় দেখানো হয়নি। কর্মশালা /সেমিনার অনুষ্টিত হয়নি মর্মে সংস্থার প্রতিনিধি জানান।  তাছাড়া  সরবরাহ ও সেবা খাতে সংস্থা কর্তৃক ৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.৯১ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। 

১৬।
সমস্যাঃ
১৬.১।
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না পাওয়া  
নব-নির্মিত হাসপাতাল ভবনটিতে মোট ০৮টি বিভাগ চালুর সংস্থান রয়েছে যেমন  Department of Biochemistry, Department of Pathology and Histopathology,Department of Gynecology, Department of Surgery, Department of Cardiology,Department of Physical Medicine, Department of Operation Theater (OT) এব Department of Eye . প্রতিটি বিভাগে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক ইনস্টল করা হয়েছে। কিন্তু  বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না  হওয়ায়  এ সব বিভাগে  প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করা যায়নি।  ফলে ক্রয়কৃত মূল্যবান চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অব্যবহ্নত অবস্থায় রয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি বলেন যে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগের  জন্য ২বার  বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে । তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ মফসল শহরে এসে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ না করাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার  নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে ডিসেম্বর/২০১৯ এর মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে মর্মে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানিয়েছেন। তাছাড়া  ল্যাব টেকনিশিয়ানসহ  অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগ করা হয়নি। 

১৬.২
চিকিৎসক স্বলতাঃ  রাজবাড়ী ডায়াবেটিক হাসপাতাল (RDS) প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় নতুন হাসপাতালের পার্শ্বে সমিতির পুরাতন ভবনে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । পরিদর্শনকালে প্রচুর রোগীর সমাগম লক্ষ করা গেছে। আগত রোগীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন এবং তারা ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা সেবা পাচ্ছেন। তবে এ  বিপুল সংখ্যক রোগীর বিপরীতে মাত্র ০২ জন্য ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে। যা প্রয়োজনীয ডাক্তারের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। 

১৬.৩।
নির্মিত ভবনে চিকিৎসা কার্যক্রম চালু না হওয়াঃ  প্রকল্পটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়াবেটি রোগীসহ অন্যান্য রোগীদের  আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।  বর্তমান হাসপাতালটিতে প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না হওয়ায়  নব-নির্মিত হাসাপাতালে আউটডোর- ইনডোর চিকিৎসা চালু করা সম্ভব হয়নি।  ফলে  রোগীগণ  ইনডোর চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। 

১৬.৪।
প্রত্যাশীত সংস্থার অর্থ পুরোপুরি ব্যয় না করাঃ   অনুমোদিত ডিপিপিতে  জিওবি খাতে  ৭০৮.৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থা (RDS) কর্তৃক প্রদত্ব ৩৮৩.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়,  জিওবি অংশের সমূদয় অর্থ  (৭০৬.৮৩ লক্ষ)   ব্যয় করা হলেও প্রত্যাশী সংস্থা (RDS) কর্তৃক সংস্থানকৃত ৩৮৩.৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে PCR –এ ব্যয় দেখানো হয়েছে ৩০৬.১২ লক্ষ টাকা। তাছাড়া  প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে বেইজ লাইন সার্ভে, ডাটা বেইজ, ওয়ার্কসপ /সেমিনার , গণসচেতনতা  ইত্যাদি খাতগুলোতে কোন ব্যয় দেখানো হয়নি এবং  সার্ভে এন্ড সার্ভিস খাতে ব্যয় কম দেখানো হয়েছে।  এ ব্যাপারে সংস্থার প্রতিনিধি কোন সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। 

১৬.৫। 
ডিপিপি সংস্থানকৃত প্রত্যাশীত সংস্থার অর্থ পিসিআর এর ব্যয়খাতে প্রদর্শন না করা :  প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে  প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে লিফট স্থাপন খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, সোলার প্যানেল খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা  এবং এ্যাম্বুলেন্স খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পরিদর্শনকালে লিফট  এবং সোলার প্যানেল যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে-দেখা গেছে  এবং সংগৃহীত এ্যাম্বুলেন্সটিও  হাসপাতাল দেখা গেছে।  প্রকল্প পরিচালক নিকট উল্লেখিত সামগ্রী কোন প্রক্রিয়ায় কত টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং এ সকল সামগ্রীর খরচের হিসাব পিসিআর-এ প্রদর্শন না করার কারণ  সম্পর্কে  জানতে চাইলে   প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এ সকল সামগ্রী সংস্থার সভাপতি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছেন এবং এ সকল সামগ্রী ক্রয়ের জন্য তার নিকট কোন অর্থ প্রদান না করার কারনে  এ সকল সামগ্রীর ব্যয়ের  হিসাব পিসিআর- এ উল্লেখ করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে,  ০৭/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের বিশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে  উপস্থিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী কেরামত আলী এম.পি  সংস্থার অবদান হিসেবে লিফট ও এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। 

১৬.৬
অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াঃ  প্রকল্পটির নির্মাণ গত জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে পিসিআর –এর পৃষ্ঠা নং ৯ ও ১০ম  হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি Internal Adudit ও External Audit সম্পন্ন হয়নি।   প্রকল্পটির উপর অভ্যন্তরীণ অডিট বা এক্সটার্ণাল অডিট সম্পন্রের ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৭।
সুপারিশঃ

১৭.১। 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের অভাবে  নব-নির্মিত হাসপাতালটিতে চিকিৎসা কার্যক্রম   চালু করা যাচ্ছে না। ফলে সরকারের ব্যয়কৃত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে।  প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্সসহ সংশ্লিষ্ট  জনবল নিয়োগের বিষয়ে  সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রত্যাশী সংস্থাকে নির্দেশনা দিবে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগ দিয়ে হাসপাতালটি চালুকরণের মাধ্যমে সংগৃহীতকৃত মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে- যাতে  সংগৃহীত যন্ত্রপাতি নষ্ট না হয়ে যায় ( প্যারা -১৬.১ )। 

১৭.২। 
প্রকল্পটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়াবেটি রোগীসহ অন্যান্য রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।  হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ ১ বছর পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও নব-নির্মিত হাসাপাতালে আউটডোর - ইনডোর চিকিৎসা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। এতে  রোগীগণ  ইনডোর চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।  এহেন বিলম্ব প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কর্মপরিকল্পনা ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে অবহেলার সামিল । এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/ সংস্থা  কর্তৃক  নব- নির্মিত ভবনটি দ্রুত চালুকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (প্যারা ১৬.৩)।
১৭.৩। 
অনুমোদিত ডিপিপিতে  জিওবি খাতে  ৭০৮.৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থা (RDS) কর্তৃক প্রদত্ব ৩৮৩.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে জিওবি অংশের সমূদয় অর্থ  ব্যয় করা হলেও  প্রত্যাশী সংস্থা (RDS) কর্তৃক   PCR –এ ব্যয় দেখানো হয়েছে ৩০৬.১২ লক্ষ টাকা । তাছাড়া  প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে বেইজ লাইন সার্ভে, ডাটা বেইজ, ওয়ার্কসপ /সেমিনার , গণসচেতনতা ইত্যাদি খাতগুলোতে কোন ব্যয় দেখানো হয়নি এবং  সার্ভে এন্ড সার্ভিস খাতে ব্যয় কম দেখানো হয়েছে। ডিপিপির শর্ত  অনুযায়ী প্রত্যাশীত সংস্থার অর্থ ব্যয় কম করা হয়েছে-যা মোটেও কাম্য নয়।  এ বিষয়টি মন্ত্রণালয/ অধিদপ্তর  ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান  করবে (প্যারা- ১৬.৪)

১৭.৪। 
প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে লিফট, সোলার প্যানেল এবং এ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান ছিল।  লিফট   সোলার প্যানেল যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং এ্যাম্বুলেন্সটি সংগ্রহ করা হলেও এ সকল সামগ্রী  কিভাবে, কোন প্রক্রিয়া এবং কতমূল্যে ক্রয় করা হয়েছে তার হিসাব পিসিআর- এ দেখানো হয়নি।  এসব অঙ্গের খরচের হিসাব পিসিআর-এ প্রদর্শন না করার কারণ সম্পর্কে  প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় /সংস্থা কর্তৃক খতিয়ে দেখতে হবে (প্যারা-১৬.৫)। 

১৭.৫
সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার্থে ৩০% রোগীকে বিনামূলে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে এবং এদের জন্য ৩০% বেড় সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। সেইসাথে হাসপাতালে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত একটি আালাদা রেজিষ্টারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর  সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয়। তাছাড়া হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত সিটিজেন চার্টার হাসপাতালের মূল ফটকে প্রদর্শন করতে হবে। 

১৭.৬
প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ যেমন রেইন ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে  এবং সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্পসহ অন্যন্য অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।  (প্যারা ১৪ এর  (ক) ও (খ)। 

১৬.৭
প্রকল্পটির External Audit ও Internal Audit দ্রুত সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিক করতে হবে। 

১৬.৮
অনুচ্ছেদ ১৭.১ থেকে ১৬.৭ এ বর্ণিত সুপারিশের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে। 
কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন,২০১৮)
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(A Special School for the Chilren  with Autism and  disability) Comilla Cantonment ,Comilla)

	২।
	উদ্যোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

	৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস, কুমিল্লা। 

	৪।
	প্রকল্পের অর্থায়ন/অনুদান
	
	বাংলাদেশ সরকার ও প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়াস, কুমিল্লা। 

	৫।
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	কুমিল্লা আদর্শ্ব  সদর, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা। 


০৬।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ






 (লক্ষ টাকায় )

	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়
	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল
	প্রকৃত বাস্তবায়ন
কাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%
	অতিক্রান্ত সময়

(মুল বাস্তবায়ন

কালের%

	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	
	

	মোট-         ২১৮০.৫৯

টাকা-         ১৫৮০.৭৮

প্রয়াস,কুমিল্লা ৫৯৯.৮১
	মোট-        ২৩৯২.৩৯

টাকা-         ১৭৯২.৫৮

প্রয়াস,কুমিল্লা ৫৯৯.৮১
	মোট-   ২৩৮৭.৫৬

টাকা-  ১৭৮৭.৭৫

প্রয়াস - ৫৯৯.৮১
	জানুয়ারি,

২০১৬

-

জুন/২০১৮

(৩০ মাস)
	জানুয়ারি,

২০১৬

-

জুন/২০১৮

(৩০ মাস
	জানুয়ারি,

২০১৬

-

জুন/২০১৮

(৩০ মাস)
	২০৬.৯৭

(৯.৪৯%)
	--


০৭।
প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):





                                                                                                                                         (লক্ষ টাকায়)
	ক্র:

নং
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম
	একক
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন
	%

	
	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক (%)
	

	
	
	
	
	জিওবি
	সংস্থা

(প্রয়াস)
	মোট
	
	জিওবি
	সংস্থা

(প্রয়াস)
	মোট
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০
	১১
	

	
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	১
	স্টেশনারী
	সংখ্যা
	১৭৯
	
	৪.৭২
	৪.৭২
	১৭৯
	--
	৪.৭২
	৪.৭২  
	১০০

	২
	কনসালটেন্সি সার্ভিস
	সংখ্যা
	১
	
	১১.০০
	১১.০০
	১
	--
	১১.০০
	১১.০০  
	১০০

	৩
	মাটি পরীক্ষা
	থোক
	--
	
	২.০০
	২.০০
	--
	--
	২.০০
	২.০০  
	১০০

	৪
	সম্মানী
	থোক
	
	
	২.৮৯
	২.৮৯
	--
	--
	২.৮৯
	২.৮৯  
	১০০

	৫
	অন্যান্য
	থোক
	
	
	১.২০
	১.২০
	--
	--
	১.২০
	১.২০  
	১০০

	উপমোটঃ  রাজস্ব 
	
	
	
	২১.৮১
	২১.৮১
	
	
	২১.৮১
	২১.৮১  
	

	      (খ)   মূলধন খাত
	
	
	
	
	
	--
	
	
	
	

	৬
	মেশিনারী ইকুইপমেন্ট
	সংখ্যা
	১২
	৬.০০
	--
	৬.০০
	১২
	৬.০০
	--
	৬.০০  
	১০০

	৯
	লিফট 
	সংখ্যা 
	২
	৯০.০০
	১০.০০
	১০০.০০
	২
	৮৯.৯৭
	১০.০০
	৯৯.৯৭ 
	৯৯.৯৭%

	১০
	জেনারেটর (১০০KVA)
	
	১
	৩২.০০
	৮.০০
	৪০.০০
	১
	৩১.৯৭
	৮.০০
	৩৯.৯৭
	৯৯.৯২%

	১১
	কম্পিউটার
	সংখ্যা 
	৪০
	--
	১৬.০০
	১৬.০০
	৪০
	--
	১৬.০০
	১৬.০০
	১০০%

	১২
	আসবাবপত্র
	সংখ্যা
	২৪২৭
	--
	১৮০.০০
	১৮০.০০
	২৪৭২
	--
	১৮০.০০
	১৮০.০০
	১০০%

	১২
	সাইড ডেভেলপমেন্ট
	ঘঃমিঃ
	৬৬৬৬
	--
	৫০.০০
	৫০.০০
	৬৬৬৬
	--
	৫০.০০
	৫০.০০
	১০০%

	১৩
	স্কুল বিল্ডিং
	বঃমিঃ
	৬৯৩৪.৫২
	১৪০৮.১৬
	১৯৯.৯০
	১৬০৮.০৬
	৬৯৩৪.৫২
	১৪০৪.৩৫
	১৯৯.৯০
	১৬০৪.২৫
	৯৯.৭৬%

	১৪
	আবাসিক ভবন
	বঃমিঃ
	১১৫২.৯৮
	১৭২.০৪২
	৪৩.১০
	২১৫.৫২
	১১৫২.৯৮
	১৭১.৫৯
	৪৩.১০
	২১৪.৬৯
	৯৯.৬১%

	১৫
	রাস্তা নির্মান
	বঃমিঃ
	১৪৩০
	৪০.০০
	১০.০০
	৫০.০০
	১৪৩০
	৩৯.৯৮
	১০.০০
	৪৯.৯৮
	৯৯.৯৬%

	১৬
	ড্রেন নির্মান
	মিটার
	৩৬০
	৮.০০
	২.০০
	১০.০০
	৩৬০
	৭.৯৯
	২.০০
	৯.৯৯
	৯৯.৯০%

	১৭
	বহিঃ পানি সরবরাহ
	মিটার
	৩০০
	১২.০০
	৩.০০
	১৫.০০
	৩০০
	১১.৯৫
	৩.০০
	১৪.৯৫
	৯৯.৬৬%

	১৮
	বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ
	মিটার
	১০০
	১৬.০০
	৪.০০
	২০.০০
	১০০
	১৫.৯৭
	৪.০০
	১৯.৯৭
	

	১৯
	গ্যাস সরবরাহ
	মিটার
	২৫০
	৮.০০
	২.০০
	১০.০০
	২৫০
	৭.৯৮
	২.০০
	৯.৯৮
	

	২০
	বাউন্ডারী ওয়াল
	রাঃমিঃ
	৩৭৭
	--
	৫০.০০
	৫০.০০
	৩৭৭
	--
	৫০.০০
	৫০.০০
	

	
	মোটঃ
	
	
	১৭৯২.৫৮
	৫৯৯.৮১
	২৩৯২.৩৯
	
	১৭৮৭.৭৫

(৯৯.৭৩%)
	৫৯৯.৮১

(১০০%)
	২৩৮৭.৫৬

(৯৯.৯৭%)
	


তথ্যসূত্রঃ পিসিআর অনুযায়ী
১১।
বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:    (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য)

	অর্থবছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্তি

(টাকা)
	ব্যয় (জিওবি)

	
	মোট
	টাকা
	সংস্থা

প্রয়াস (কুমিল্লা)
	
	মোট
	টাকা

(বরাদ্দের%)
	অব্যয়িত জিওবি অর্থ 

	২০১৫-১৬
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	২০১৬-১৭
	৬০০.০০
	৬০০.০০
	--
	৬০০.০০
	৬০০.০০
	৬০০.০০
	--

	২০১৭-২০১৮
	১১৯২.০০
	১১৯২.০০
	--
	১১৯২.০০
	১১৮৭.৭৫
	১১৮৭.৭৫
	

	মোট
	১৭৯২.০০
	১৭৯২.০০
	--
	১৭৯২.০০
	১৭৮৭.৭৫
	১৭৮৭.৭৫

(৯৯.৭৬%)
	৪.২৪৭


প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :  প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২১৮০.৫৯ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩৯২.৩৯ লক্ষ টাকা (জিওবি  ১৭৯২.৫৮ লক্ষ এবং প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়াস কুমিল্লা ৫৯৯.৮১ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুকুলে জিওবি বরাদ্দের পরিমাণ ১৭৯২.০০ লক্ষ টাকা এবং টাকা অবমুক্তির পরিমান ১৭৯২.০০। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা ( জিওবি ১৭৮৭.৭৫ লক্ষ টাকা, প্রয়াস কুমিল্লা ৫৯৯.৮১ লক্ষ)  যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের  ৯৯.৮০ % । 

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদে সংশোধিত এডিপি’র মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১৭৯২.০০ লক্ষ টাকা ।সংস্থানকৃত জিওবি অর্থের  ১৭৯২.০০ লক্ষ (১০০%) টাকা অর্থছাড় করা হয়েছে যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে। ১৭৮৭.৭৫ লক্ষ টাকা । অব্যয়িত অতিরিক্ত  ৪.২৪৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে। 

০৮।
কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ   প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালীন  সময়ে অগ্রগতির তথ্যানুযায়ী  দেখা যায় যে,  প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত অংগসমূহের  বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। 

০৯।
সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

০৯.১।
পটভূমিঃ
বাংলাদেশ সরকারের ‍“সবার জন্য শিক্ষা” কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অটিজম এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ‘প্রয়াস’ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সকল বিভাগ এবং সদর দপ্তর এ উদ্যোগে যোগদান করে। এর অংশ হিসেবে ২০১২ সালে ১৪ জন ছাত্র নিয়ে পরিত্যাক্ত অফিসার্স কোয়ার্টারে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে প্রয়াস যাত্রা শুরু হয়।  ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও শিক্ষার উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করতে ১.৯৭ একর জমির ওপর ৪০০ জনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা সম্বলিত ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা একাডেমী ভবন ও ৪ তলা শিক্ষক আবাসন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারী সাহায্য প্রদানের নীতিমালার আওতায় আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

০৯.২।
উদ্দেশ্যঃ


· ৪০০ জন অটিস্টিক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রয়াস প্রতিষ্ঠাকরণ , প্রশাসনিক ভবন এবং শিক্ষকদের আবাসনের জন্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা ;

· অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু এবং কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষেণের ব্যবাস্থা এবং পুনবার্সনের ব্যবস্থা করা;

· অটিজম ও প্রতিবন্ধীতার বিষয়ে সমাজ ও জনমনে সচেতনতা সৃ্ষ্টির মাধ্যমে বিশেষ সেবার চহিদা সম্পাদনের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রচারণা;

· কার্যকর শিক্ষা ও  প্রশিক্ষণ প্রদানের পর অটিজম এবং অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা। দক্ষতার সাথে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম কার্যকরের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জন করা;

· সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনে গবেষণা কার্যক্রম সমর্থন করা। এ লক্ষ্য অর্জন করতে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা এবং পরিসংখ্যান, কেস স্টাডি প্রণয়ন এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করবে;

· সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা, অটিজম এবং অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্তদের অংশগ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত, বাধা-মুক্ত ও অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করে অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ এবং সন্নিবেশ নিশ্চিত করতে পারে;

· অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের সাথে অন্যান্য নারগরীক সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

· গরীব পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশুদের (ন্যূনতম ৩০%) বিনামূল্যে সেবা প্রদান;

· বেসামরিক নাগরিকদের ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থী ভর্তি করা। বেসামরিক শিক্ষার্থীগণ সমভাবে মূল্যায়িত হবে।  

 ১০।
প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন : 

১০.১।
প্রকল্প অনুমোদনঃ  প্রকল্পটি মোট  ২১৮০.৫৯ লক্ষ টাকা (জিওবি  ১৫৮০.৭৮ লক্ষ টাকা ও প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব ৫৯৯.৮১ লক্ষ টাকা)  প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন,২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য  মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৮/০৪/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। 

১০.২।
প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ


প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, মূল ডিপিপিতে স্কুল ভবন নির্মাণে কিছু অংশ  টাইলস, রং এর কাজ, থাই এ্যালুমিনিয়াম স্থাপন, জানালায় গ্রীল বসানো সংস্থান ছিল।  কিন্তু প্রকল্পটির কার্যক্রম যেহেতু বিশেষ ধরনের শিশুদের জন্য নির্মিত হবে। তাই বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ও প্রতিবন্ধী স্কুলের সৌন্ধর্য বর্ধনের লক্ষ্যে ভবনের ডিজাইন ও ড্রইং অনুযায়ী পুরো ভবনে অতিরিক্ত টাইলস, রং-এর কাজ, থাই এ্যালুমিনিয়াম ও গ্রীল বসানোর কাজ বৃদ্ধি পায় । তা ছাড়া পাহাড়ের কোল ঘেসে স্কুল ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে পাহাড়ের মাটি ধ্বসের হাত থেকে স্কুল ভবনসহ স্থাপনাগুলো রক্ষার জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মানের প্রয়োজন হয়।  তাছাড়া মুল ডিপিপিতে ৫০.০০  লক্ষ টাকায় একটি লিফট ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের স্কুলের প্রতি তলায় উঠা-নামার প্রয়োজনে এক লিফট যথেষ্ট নয়। সেজন্য আরো একটি লিফট ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। এসকল কারনে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ২৩৯২.৩৯ লক্ষ টাকায় (জিওবি ১৭৯২.৫৮ লক্ষ + প্রত্যাশী সংস্থা  ৫৯৯.৮১ লক্ষ টাকা) জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন,২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৭/০৫/২০১৮ প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করে। 

১২.
প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ  

	ক্রম নং
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী
	পূর্ণকালীন
	খন্ডকালীন
	যোগদানের তারিখ
	বদলীর তারিখ

	১
	লেফটেন্যান্ট কর্ণেল  সাবিকুল আমিন, পিএসসি 

কমান্ডিং অফিসার, ২৮ মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা। 
	পূর্ণকালীন
	--
	১৬/০৮/২০১৬
	০১/১১/২০১৭

	২
	লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রাইসুল ইসলাম, পিএসসি

৩০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা। 
	পূর্ণকালীন
	
	০১/১১/২০১৭
	 প্রকল্প শেষ অবধি


১৩।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	(১)
	৪০০ জন অটিস্টিক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রয়াস প্রতিষ্ঠাকরণ ( প্রশাসনিক ভবন এবং শিক্ষকদের আবাসনের জন্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা। 


	১
	প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন অটিস্টিক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬তলা ভীতে উপর ৩ তলা   বিশিষ্ট প্রয়াস স্কুল ভবন নির্মিত হয়েছে। ৪তলা ভীতের উপর ৪তলা  প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক ও ষ্টাফদের  আবাসনের জন্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। 

	(২)
	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু এবং কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষেণের ব্যবাস্থা এবং পুনবার্সনের ব্যবস্থা করা। 
	
	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু এবং কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সংশোধিত এডিপি সংস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার ক্রয় করে তাদের  শিক্ষা ও প্রশিক্ষেণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুনবার্সনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

	(৩)
	অটিজম ও প্রতিবন্ধীতার বিষয়ে সমাজ ও জনমনে সচেতনতা সৃ্ষ্টির মাধ্যমে বিশেষ সেবার চহিদা সম্পাদনের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রচারণা;
	
	স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অটিজম ও প্রতিবন্ধীতার বিষয়ে সমাজ ও জনমনে সচেতনতা সৃ্ষ্টির মাধ্যমে বিশেষ সেবার চহিদা সম্পন্নদের  সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এলাকার অভিভাবকদের  বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মটিভেশন এবং সামাজিক সচেতনতা মূলক ক্যাম্পিং কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 

	(৪)
	কার্যকর শিক্ষা ও  প্রশিক্ষণ প্রদানের পর অটিজম এবং অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা। দক্ষতার সাথে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম কার্যকরের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জন করা;
	
	আসবাবপত্র, বিদ্যুতায়ন, জেনারেটর, লিফট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য সেবা নিম্চিতকরনের মাধ্যমে  কার্যকর শিক্ষা ও  প্রশিক্ষণ প্রদানের পর অটিজম এবং অক্ষম ব্যক্তিদের কার্যকর সেবা প্রদান ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 

	(৫)
	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনে গবেষণা কার্যক্রম সমর্থন করা। এ লক্ষ্য অর্জন করতে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা এবং পরিসংখ্যান, কেস স্টাডি প্রণয়ন এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করবে;
	
	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, প্রাসঙ্গিক ঘটনা এবং পরিসংখ্যান, কেস স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। 

	(৬)
	সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা, অটিজম এবং অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্তদের অংশগ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত, বাধা-মুক্ত ও অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করে অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ এবং সন্নিবেশ নিশ্চিত করতে পারে;
	
	অটিজম ও প্রতিবন্ধীতার শিশুদের জন্য স্কুল ভবন নির্মানের ফলে অটিজম এবং অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্তদের অংশগ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত, বাধা-মুক্ত ও অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠারকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করে অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।  

	(৭)
	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের সাথে অন্যান্য নাগরীক সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
	
	অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের সাথে অন্যান্য নাগরীক সুযোগ-সুবিধা  প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায়  প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

	(৮)
	গরীব পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশুদের (ন্যূনতম ৩০%) বিনামূল্যে সেবা প্রদান;
	
	গরীব পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশুদের (ন্যূনতম ৩০%) বিনামূল্যে সেবা প্রদান হচ্ছে। 

	(৯)
	বেসামরিক নাগরিকদের ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থী ভর্তি করা। বেসামরিক শিক্ষার্থীগণ সমভাবে মূল্যায়িত হবে।  
	
	বেসামরিক নাগরিকদের ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থী ভর্তি করা। বেসামরিক শিক্ষার্থীগণ সমভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।  


১৪।
কাজ অসমাপ্ত থাকলে কারণ :
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির আওতায় উল্লেখ্যযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। 

১৫।
প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):  মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক)
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ডিপিপি পর্যালোচনা;

(খ)
মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ)
এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ)
কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ)
প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং 

(চ)
প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা। 

১৬।
প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনঃ  সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২৫/০৮/২০১৯ তারিখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপপ্রকল্প পরিচালক  উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে  প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের  সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে  নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ
১৭।
পর্যবেক্ষণঃ 
১৬.১।
প্রয়াস স্কুল  ভবন  ও আবাসিক ভবন  নির্মাণ :   ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩ তলা বিশিষ্ট  ৬৯৩৪.৫২ বর্গমিটার  আয়তন বিশিষ্ট প্রয়াস স্কুল ভবন নির্মাণ এবং ১১৫২.৯৮ বর্গমিটার ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ  কাজ সম্পাদনের  জন্য ১৫৯৮.৯২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য  ১৫৯৫.৪৭ লক্ষ  টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয় করে  Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে  “দৈনিক ইত্তেফাক” “দি ডেইলি সান ও  সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইট গত ১৬/১২/২০১৬ তারিখে পত্র আহবান করা হয়। গত ০৮/১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ দরপত্র খোলা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৩টি। ২৩/১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কমিটি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি মোতাবক বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রই হয় Resposive হয়। Resposive দরপত্র সমুহের মধ্যে  ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা সর্বনিম্ন দরদাতা বলে বিবেচিত হয়। ২৩/১/২০১৭ তারিখে তায়েফ উল হক, পিএসসি, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কমান্ডার হেডকোয়ার্টার আর্টিলারী ব্রিগেড, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা –এর অনুকুলে ৯/৩/১৭ তারিখে ঠিকাদারের সাথে ১৫৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে  চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।  চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনের তারিখ ৯/৬/২০১৮ ভবন নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারকে ১৫৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।  
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       স্কুল ভবন                                                            শিক্ষক/কর্মচারিদের আবাসিক ভবন

১৬.২।
রাস্তা, ড্রেন, ১০ হর্স শক্তি সম্পন্ন সাবমার্সিবল পাম্পসহ পানির লাইন, ওভারহেড পানির ট্যাংক ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য ৭৫.০০লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ৭৪.৯৩ লক্ষ  টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয় করা হয় এবং Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে “দৈনিক যুগান্তর” “দি ডেইলি সান ও  সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইট গত ২২/১০/২০১৭ তারিখে পত্র আহবান করা হয়। গত ২০/১১/২০১৭খ্রিঃ তারিখ দরপত্র খোলা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৩টি।  ০১/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কমিটি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি মোতাবক বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রই হয় Resposive হয়। Resposive দরপত্র সমুহের মধ্যে  ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা সর্বনিম্ন দরদাতা বলে বিবেচিত হয়। ২৩/১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির  সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা –এর অনুকুলে ৭৪.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে ০১/২/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।  চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনের তারিখ নির্ধারিত ছিল  ৯/৬/২০১৮।  নির্ধারিত সময়ে মধ্যে উল্লেখিত  কাজ  সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।  

১৬.৩।
প্রকল্পর আওতায় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী, বহির্বিদ্যুতায়ন, ১০০ কেভিএ সাব-স্টেশন ভবন এটেনডেন্ট রুম গ্যাস সরবরাহ  ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য ৩৬.০০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয় করা হয় এবং Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে “দৈনিক মানবজমিন” “ ঢাকা ট্রাইবুন” ও  সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইট গত ২২/১০/২০১৭ তারিখে পত্র আহবান করা হয়। গত ২০/১১/২০১৭খ্রিঃ তারিখ দরপত্র খোলা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৩টি।  ০১/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কমিটি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি মোতাবক বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রই হয় Resposive হয়। Resposive দরপত্র সমুহের মধ্যে  ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা  সর্বনিম্ন দরদাতা বলে বিবেচিত হয়। ২৩/১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির  সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা –এর অনুকুলে ৩৫.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে ০১/২/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয় এবং উক্ত তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।  চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনের তারিখ নির্ধারিত ছিল  ৯/৬/২০১৮।  নির্ধারিত সময়ে মধ্যে উল্লেখিত   সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।  
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সংগৃহীত  যন্ত্রপাতি
১৬.৪।
প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ : আরডিপিপি অনুযায়ী প্রয়াশ স্কুল ভবনে অতিরিক্ত কাজ যেমন পাহাড়ের কোল ঘেসে স্কুল ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পাহাড়ের মাটি ধ্বসের হাত থেকে স্কুল ভবনসহ স্থাপনাগুলো রক্ষার জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো অর্থাৎ প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এসকল  কাজ সম্পাদনের জন্য ২২৪.৬৬ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয় করা হয় এবং । ২৩/১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির  সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা –কে ২২৪.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে ০১/২/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।  চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনের তারিখ নির্ধারিত ছিল  ৯/৬/২০১৮।  নির্ধারিত সময়ে মধ্যে উল্লেখিত   সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারের ২২৪.৬৬ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। প্রটেকশন ওয়াল নির্মানের ফলে প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ সুরক্ষা হয়েছে এবং সৌন্ধয্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। 
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                                                         পাহাডের কোল ঘেষে নির্মিত  প্রটেকশন ওয়াল 
১৬.৫।
লিফট ক্রয়ঃ  আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ০২টি লিফট স্থাপন  এবং ১০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়ের জন্য জন্য  জিওবি খাতে ১২২.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থা (কুমিল্লা প্রয়াস) কর্তৃক ১৮.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট  ১৪০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে  ৬৩০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন  ০২টি লিফট স্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত পৃথক ০২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে:

(ক)
৬৩০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লিফট এবং ১০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপনের জন্য Open Tendering Methor (OTM) পদ্ধতিতে “দৈনিক জনকন্ঠ”, ঢাকা ট্রাইবুন ও সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে  “দি ডেইলি সান ও  সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইট গত ২২/১০/২০১৭ তারিখে পত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ০৩টি। ০১/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কমিটি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য দরপত্রের শর্তাবলী ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি মোতাবক বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রই হয় Resposive হয়। Resposive দরপত্র সমুহের মধ্যে  ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা  সর্বনিম্ন দরদাতা বলে বিবেচিত হয়। ০১/২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির  সুপারিশের আলোকে সর্বনিম্ন ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা –এর অনুকুলে ৮৯.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে ০১/২/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয় । চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনের তারিখ নির্ধারিত ছিল  ৯/৬/২০১৮।  নির্ধারিত সময়ে মধ্যে লিফট লাগানোর কাজ  সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারকে ৮৯.৯৫ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। 

(খ)
৬৩০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত ১টি লিফট স্থাপনের জন্য ৪৯.৯৮ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত মূল্যে  ২০/৫/২০১৮ তারিখে ABE & TE (JV), 12 আউটার সার্কুসার রোড, ঢাকা এর সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ২৫/৫/২০১৮ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারকে ৪৯.৯৮ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধা করা হয়েছে।  অর্থাৎ ২টি দরপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত ০২টি লিফট এবং ১০০ কেভিএ জেনারেট ক্রয়ের জন্য  ঠিকাদারকে  ১৩৯.৯৩ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
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	সংগৃহীত লিফট


১৬.৭।
আসবাবপত্র ক্রয় :   প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপিতে  ১২টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য জিওবি খাতে ৬.০০ লক্ষ টাকা।  প্রয়াসের অর্থায়নে ৪০টি কম্পিউটার ক্রয় খাতে  ১৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৪২৭টি আসবাবপত্র ক্রয় খাতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে।  সংগ্রহকৃত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র প্রয়াসে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রী এবং অফিস পরিচালনা কাজে ব্যবহ্নত হচ্ছে। সংগ্রহকৃত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১৭।
প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র / মালামাল

	ক্র নং
	দ্রব্যাদির নাম
	পরিমান
	ক্র

নং
	দ্রব্যাদির নাম
	পরিমান/সংখ্যা

	০১
	কম্পিউটার
	৪০টি
	৩৮
	ভিআইপি চেয়ার
	২০টি

	০২
	কম্পিউটার টেবিল সেট
	৪০টি
	৩৯
	টেবিল
	৪৯০টি

	০৩
	ল্যাপটপ
	০২টি
	৪০
	চেয়ার‌/পারটেক্স
	৪৯০টি

	০৪
	ফটোকপি মেশিন (তোসিবা)
	০১টি
	৪১
	স্পেশাল উডেন চেয়ার
	৫০টি

	০৫
	প্রোজিক্টর (হিটাচি
	০১টি
	৪২
	জুনিয়র এস্কিকিউটিভ চেয়ার
	৪৫ টি

	০৬
	ডিজিটাল ক্যামরা
	০৩টি
	৪৩
	কনভারেন্স চেবিল (৪৫) জন
	৪৫টি

	০৭
	টিভি (৫৫ ইঞ্চি) ০৪
	০৪টি
	৪৪
	এস্কিকিউটিভ টেবিল সাইড ব্যাক 
	০৪টি

	০৮
	জেনারেটর
	০১টি
	৪৫
	অভিভাবক ওয়েটিং চেয়ার ০৩ সিটের
	৪৫টি

	০৯
	লিফট
	০২টি
	৪৬
	প্লাস্টিক চেয়ার
	৪৮০টি

	১০
	সাবমারসিপল পাম্প
	০১টি
	৪৭
	হুইল চেয়ার
	২৫টি

	১১
	স্পীচ থেরাপি ইলেকট্রনিক্স টুলস
	১৫ সেট
	৪৮
	ওয়াকার
	১৫টি

	১২
	সাউণ্ড সিস্টেম
	০৩টি
	৪৯
	ফইল কেবিনেট
	০৪টি

	১৩
	ওয়াল ফ্যান
	২০টি
	৫০
	ফইল কেবিনেট প্লাস্টিক
	০৫টি

	১৪
	স্ট্যাণ্ড ফ্যান
	৩০টি
	৫১
	বুক সেলফ
	৪৫টি

	১৫
	সিলিং ফ্যান
	২৫৫টি
	৫২
	ওয়াল কেবিনেট
	৫০টি

	১৬
	হোয়াইট বোর্ড
	৪০টি
	৫৩
	কাপ কোর্ড
	৫০টি

	১৭
	ওয়াটার ফিল্টার (পিউর ইট)
	৪০টি
	৫৪
	ফিজিও  বোলার বড়
	০৫টি

	১৮
	সেলাই মেশিন
	০৫টি
	৫৫
	অভিভাবক ওয়েটিং চেয়ার ০৩ সিটের
	৪৫টি

	১৯
	স্টীলের আলমারি
	৫০টি
	৫৬
	প্লাস্টিক চেয়ার
	৪৮০টি

	২০
	সোফা (০৫ সিটের)
	৩৫টি
	৫৭
	হুইল চেয়ার
	২৫টি

	২১
	টি টেবিল
	৩০টি
	৫৮
	
	

	২২
	হিয়ারিং এইড এর ডেভেলপমেণ্ট টুলস
	১৫ সেট
	৫৯
	ফিজিও  বোলার ছোট
	০৫টি

	২৩
	Hand Exercise Multi Functional Mussel Development tools
	০৬ সেট
	৬০
	ফিজিও বল ডোডেট
	০৬টি

	২৪
	Leg Exercise Multi Functional Mussel Development tools
	০৫ সেট
	৬১
	ফিজিও বল স্মথ
	০৬টি

	২৫
	Functional bed and chair for upper body disability
	০৫ সেট
	৬২
	ফিজিও ব্যালেন্স কুশন
	০৫টি

	২৬
	Sensory Device
	১০ সেট
	৬৩
	কাবার ডামবেল
	০৫টি

	২৭
	ফুটবল
	১০টি
	৬৪
	বেবী দোলনা
	০৬টি

	২৮
	ব্যাটমিন্টণ র‌্যাকেট
	২০টি
	৬৫
	বড় দোলনা
	০৬টি

	২৯
	বাস্কেট বল
	০৫টি
	৬৬
	ব্যালেন্সার
	০৫টি

	৩০
	ক্রিকেট
	০২সেট
	৬৭
	সেপ বোর্ড
	১০০টি

	৩১
	হকি স্টিক
	২০টি
	৬৮
	প্লাজল
	৫০টি

	৩২
	হকি স্টিক বল
	২০টি
	৬৯
	স্বরবর্ণের বোর্ড
	৫০টি

	৩৩
	টেবিল টেনিস
	০১ সেট
	৭০
	ব্যাঞ্জনবর্ণের বোর্ড
	৫০টি

	৩৪
	হারমোনিয়াম
	০২টি
	৭১
	সংখ্যার বোর্ড
	ু৫০টি

	৩৫
	খঞ্জনী, তবলা, করতাল
	০৫টি
	৭২
	পাখি, ফুল, ফল, মাছ, সবজির বোর্ড
	২৫০টি

	৩৬
	ফুটবল
	১০টি
	৭৩
	রকিং, হাতি, হরিণ, চেয়ার ঘোড়া
	২০টি

	৩৭
	ভাইব্রেটর থেরাপি
	০২টি
	৭৪
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	শিশুদের ক্লাশ রুম  এবং ক্লাশে ব্যবহ্নত আসবাবপত্র


১৮।
প্রকল্পের অর্জনঃ


প্রত্যক্ষ : আলোচ্য প্রকল্প সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে এবংনির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভীতসহ ৪ তলা বিশিষ্ট প্রয়াস স্কুল ভবন নির্মিত হয়েছে। তাছাড় ৪তলা ভীতে উপর  ৪তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের চাহিদা অনুসারে মানসম্মত আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দব্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৪০০ জন  অটিস্টিক শিশর সামাজিক নিরাপত্ত্বা,  স্বাস্থ্যও শিক্ষা ও আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে  এসব  শিশুরা  উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে অটিস্টিক শিশরা দেশের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য নাগরিক হিসেবে  গড়ে তুলতে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে । 

১৯।
প্রকল্পের প্রভাবঃ
১৯.১।
সরাসরি প্রভাবঃ   এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকার অটিস্টিক প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব পড়েছে। এলাকার ৪০০ জন অটিস্টিক এবং বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকার সম্মুখিন শিশুরা Self arpropriate  education দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। 
১৯.২।
পরোক্ষ প্রভাবঃ
পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পটির মাধ্যমে   এ সকল বিশেষ ধরনের শিশুরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করবে আশা করা যায়।

২০। 
প্রকল্পের  বাস্তবায়নের সুফল এর Sustaiability:

কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে  অটিস্টিক ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর  ভর্তির পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।   এ সব শিশুদের মানসিকভাবে উন্নতির জন্য প্রয়োজনী শিক্ষা , প্রশিক্ষণ এবং সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা । সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করা এবং প্রকল্পের আয় থেকে  ব্যয় করা নির্বাহ করা হলে প্রকল্পটি টেকসই হবে আশা করা যায়। 

২১।
সুপারিশঃ
২১.১।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন” প্রকল্পের মাধ্যমে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে “প্রয়াস”, কুমিল্লা প্রতিষ্ঠানটি যে  কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠানটি যাতে তার মান বজায় রাখতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।  

২১.২।
বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতিমালা এবং ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রকল্পের উদ্দশ্য অনুযায়ী কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করতে হবে এবং Civil Population কমপক্ষে ৫০% ছাত্র ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং তা প্রয়াসের সিটিজেন চার্টারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। 

২১.৩।
  পিসিআর – Internal এবং External অডিট সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। দ্রুত অডিট সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।  

২১.৪।
প্রয়াসের প্রবেশস্থলের  গেইটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও প্রয়াসের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প এ ধরনের লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

২১.৫।
অনুচ্ছেদ ২১.১ থেকে ২১.৪ এ বর্ণিত সুপারিশসমূহের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীতপদক্ষেপ সম্পর্কে আগামী ০১ ( এক) মাসের মধ্যে  আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে। 

লক্ষীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন ( ১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)
১। প্রকল্পের নাম : লক্ষীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন ( ১ম সংশোধিত)।
২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
    (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমাজসেবা অধিদপ্তর ও লক্ষীপুর ডায়াবেটিক সমিতি (এলডিএস)
৩। প্রকল্পের অর্থায়ণ ( ঋণ/অনুদান/ইকুইটি): বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও  প্রত্যাশী সংস্থা (এলডিএস)।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:
(লক্ষ টাকায়)

	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়
	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল
	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)

	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	
	

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)
	(৬)
	(৭)
	(৮)

	মোট-১১৩৭.১১
টাকা-৭৮৯.০৮
LDS-৩৪৮.০৩
	মোট-১৬৭৮.১৮   

টাকা-১১৭৪.৭১   LDS-৫০৩.৪৭
	মোট-১৬৬৮.১৬   

টাকা-১১৬৪.৭৫

LDS-৫০৩.৪১
	জুলাই ২০১৪
হতে

জুন ২০১৬
(২৪ মাস)
	জুলাই ২০১৪
হতে

জুন ২০১৮
(৪৮ মাস)
	জুলাই ২০১৪
হতে

জুন ২০১৮
(৪৮ মাস)
	৫৩১.০৫
(৪৬.৭০%)
	২৪ মাস
(১০০%)


৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):


(লক্ষ টাকায়)

	ক্রমিক নং
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম

	একক
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন

	
	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক

	
	
	
	
	জিওবি
	LDS
	
	জিওবি
	LDS

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)
	(৬)
	(৭)
	(৮)
	(৯)

	
	(ক) রাজস্ব ব্যয়:
	
	
	
	
	
	
	

	১.
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন
	সংখ্যা
	৪ জন
	০.০০
	৫১.৩০
	৪ জন
	০.০০
	৫১.৩০
(১০০%)

	২.
	সরবরাহ ও সেবা
	থোক
	থোক
	৫.০০
	২০.০০
	থোক
	৫.০০
(১০০%)
	২০.০০
(১০০%)

	
	উপ-মোট রাজস্বঃ
	
	
	৫.০০
	৭১.৩০
	
	৫.০০
(১০০%)
	৭১.৩০
(১০০%)

	
	(খ) মুলধন খাত:
	
	
	
	
	
	
	

	৫.
	যানবাহন (এ্যাম্বুলেন্স)
	সংখ্যা
	১টি
	০.০০
	৩০.০০
	১টি
	০.০০
	৩০.০০
(১০০%)

	৬.
	অফিস যন্ত্রপাতি
	সংখ্যা
	৮৮টি
	৩৩.৬০
	০.০০
	৮৮টি
	৩৩.৬০
(১০০%)
	০.০০

	৭.
	মেডিকেল  যন্ত্রপাতি   
	সংখ্যা
	২৩৬৪টি
	০.০০
	১১১.৭৩
	২৩৬৪টি
	০.০০
	১১১.৭৩
(১০০%)

	৮.
	আসবাবপত্র
	সংখ্যা
	৮৪১টি
	০.০০
	৬১.৭৩
	৮৪১টি
	০.০০
	৬১.৭৩
(১০০%)

	৯.
	জমি ক্রয়
	শতাংশ
	৫০ শতাংশ
	০.০০
	৯৭.৫৫
	৫০ শতাংশ
	০.০০
	৯৭.৫৫
(১০০%)

	১০.
	পূর্ত নির্মাণ
	ব:মি:
	২৪৪৮.১৪ ব:মি:
	১১২৮.৬০
	১২৭.৪০
	২৪৪৮.১৪ ব:মি:
	১১১৮.৬৪
(৯৯.১৫%)
	১২৭.৪০
(১০০%)

	১১.
	সাব-মারসিবল পাম্প
	থোক
	থোক
	২.৬৮
	১.৩৪
	থোক
	২.৬৮
(১০০%)
	১.৩৪

	১২.
	গ্যাস লাইন সংযোগ
	থোক
	থোক
	২.৪৯
	১.২৫
	থোক
	২.৪৯
(১০০%)
	১.২৫

	১৩.
	বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ 
	থোক
	থোক
	২.৩৪
	১.১৭
	থোক
	২.৩৪
(১০০%)
	১.১১
(৯৮%)

	
	উপ-মোট মুলধনঃ
	
	
	১১৬৯.৭১
	৪৩২.১৭
	
	১১৬৯.৭১
(১০০%)
	৪৩২.১৭
(১০০%)

	
	সর্বমোট (ক+খ):
	
	১০০%
	১১৭৪.৭১
	৫০৩.৪৭
	১০০%
	১১৬৪.৭৫
(৯৯.১৫%)
	৫০৩.৪১
(৯৯.৯%)


তথ্য সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী

	৭।
	কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালীন সময়ে অগ্রগতির তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত অংগসমূহের বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

	৮।
	সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

	৮.১
	পটভূমি: ডায়াবেটিক একটি অনিরাময়যোগ্য রোগ। সময়মত পরিচর্যার অভাবে ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ না করার জন্য এ রোগে আক্রান্ত রোগীদের হৃদরোগ, কিডনী, চর্মরোগ ও চোখের অন্যান্য জটিল রোগ হতে পারে। ফলে অনেক ডায়াবেটিক রোগী ক্রমে কর্মদক্ষহীন হয়ে মারা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করলে ডায়াবেটিক রোগীরাও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। স্থানীয় সমাজসেবী, শিল্পপতি ও হিতৈষীদের সহায়তায় ১৯৯৭ সালে লক্ষীপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ সমিতি ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা ও ল্যাবরেটরী সেবা প্রদান করছে। এছাড়া এখানে শুরু থেকেই এ সমিতি ডায়াবেটিক গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। একটি হাসপাতালের অভাবে ডায়াবেটিক রোগীদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিবেচনায় লক্ষীপুর জেলায় একটি ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

	৮.২
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য: 

· ৫০ শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

· ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জনগণকে সচেতন করা;
· ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা;
· সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;
· কমপক্ষে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; এবং
· প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও নার্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

	৮.৪
	প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম: (ক) যানবাহন (এ্যাম্বুলেন্স) (খ) অফিস যন্ত্রপাতি (গ) মেডিকেল  যন্ত্রপাতি  (ঘ) আসবাবপত্র (ঙ) জমি ক্রয় (চ) পূর্ত নির্মাণ (ছ) সাব-মারসিবল পাম্প (জ) গ্যাস সংযোগ (ঝ) বিদ্যুৎ সংযোগ (মেইন লাইন)।

	৮.৫
	প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা: প্রকল্পটি ১১৩৭.১১ লক্ষ টাকা (জিওবি-৭৮৯.০৮ লক্ষ টাকা ও প্রত্যাশী সংস্থা-৩৪৮.০৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০৭/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি দুই বার সংশোধন করা হয়েছে। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৭৮.১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৭৪.৭১ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থার ৫০৩.৪৭ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

	৯।
	প্রকল্পটির ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য) এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত: 

	(ক)
	ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য্য):  প্রকল্পটির আওতায় ৪টি প্যাকেজে ‘পণ্য’ বাবদ ২৩৭.০৬ লক্ষ টাকা এবং ১টি প্যাকেজে ‘কার্য’ ক্রয় বাবদ ৩ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২৬৭.২৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।

	(খ)
	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির আওতায় “পণ্য ও সেবা” ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং Action Plan অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনসহ অন্যান্য কাজের জন্য ডিপিপি নির্ধারিত ১২৬৭.২৭ লক্ষ টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে অনুযায়ী সমুদয় নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। 

	১০।
	মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা; 

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা। 

	১১।
	প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ: আইএমইডি কর্তৃক গত ২৮/০৫/২০১৮ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পটি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ--প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

	১১.১
	প্যাকেজের বিবরণ: সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় Construction of 3-Storied (6-Storied Foundation) Diabetic Hospital at Laxmipur District” শীর্ষক প্রকল্পের ভবন নির্মাণ (প্যাকেজ নং: LDH/ Sadar/14-15/W-01)।

	১১.২
	অনুমোদিত কাজের পরিমান ও আর্থিক সংস্থান: প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী হাসপাতাল ভবনটির নির্মাণ কাজের জন্য ১২৫৬.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে যার মধ্যে জিওবি ১১২৮.৬০ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থার অর্থ রয়েছে ১২৭.৪০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ ব্যয়ে ২৪৪৮.১৪ স্কয়ার মিটার বিশিষ্ট ৬ তলা ফাউন্ডেশনে ৩ তলা পর্যন্ত হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা।

	১১.৩
	দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন কাজ: দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ হতে জানা যায় যে, ‘দৈনিক কালেরকন্ঠ’ পত্রিকায় ০৭/০৩/২০১৫ ইং তারিখে, ‘Daily Observer’ পত্রিকায় ০৮/০৩/২০১৫ ইং তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি  সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে ১৯/০৩/২০১৫ ইং তারিখে ও এলজিইডি’র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয় । বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা ১৫টি। প্রাপ্ত ৯টি দরপত্রের  মধ্যে ০৭ টি দরপত্র রেসপনসিভ বিবেচিত হয়েছে এবং ০২টি নন-রেসপনসিভ বিবেচিত হয়েছে। রেসপনসিভ দরপত্রগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা স্টার লাইট সার্ভিসেস লিঃ এর দাখিলকৃত দর যুক্তিসংগত।  সর্বদিক বিবেচনায় মূল্যায়িত গ্রহনযোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা স্টার লাইট সার্ভিসেস লিঃ, কর্তৃক উদ্ধৃত মুল্য ১২,১১,৯৬,৭৮৮.৭৯ (বার কোটি এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত আটাশি টাকা উনাশি পয়সা) টাকার (প্রাক্কলিত মূল্যের উপর ৬.৭৭% নিম্নদরে), দরপত্রটি গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়-ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%। Specification অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবনটির ডিজাইনগত ত্রুটি থাকায় ১ম তলার প্রবেশ পথে ছাদের কিছু অংশ ফাঁকা রাখায় অতি সহজে বৃষ্টির পানি গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে পড়ে। ভবনটিতে প্রবেশের একটি মাত্র পথ রয়েছে। একেবারেই ভবনটির সম্মুখভাগের ছাদের কিছু অংশ ফাঁকা থাকায় বর্ষাকালে হাসপাতালে আগমনকারী জনসাধারণসহ সকলেরই অসুবিধা হবে। 


১১.৪    লক্ষ্মীপুর জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে জনগণের জন্য ডায়াবেটিক চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ: লক্ষ্মীপুর ও এর পার্শ্ববর্তী জেলার জনগণকে উন্নত ডায়াবেটিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রোগীরা এ হাসপাতালে প্রতিদিন বহির্বিভাগে উন্নত পরিবেশে ও উন্নত মেডিকেল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ডায়াবেটিক ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে। হাসপাতালে বর্তমানে ডায়ালসিস ও আউটডোর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইনডোর চিকিৎসা সেবা পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে ইনডোর চিকিৎসা চালু হলে এ হাসপাতাল থেকে এ অঞ্চলের ডায়াবেটিক রোগীরা উন্নত চিকিৎসা সেবা পাবেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আউটডোরে ৩২৬০৭ জন রোগী আউটডোরে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৪২৩৮৪ জন বায়োকেমিষ্ট্রি ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। এক্স-রে ৮৮১, ইসিজি ১১২৮ জন, ইউসিজি ১২৭ জন, ইনসুলিন প্রদান ৭৮৮ জনকে। এদের মধ্যে ৭৮১৩ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ১১৩৪৯ জন রোগীকে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করা হয়েছে।
১১.৫
ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা: প্রকল্পের ৩য় তলা হাসপাতালে পুরোপুরি ইনডোর সুবিধা চালু করা সম্ভব হয়নি। সমিতির প্রতিনিধি জানান, ৩য় তলা হাসপাতালটিতে আপাততঃ গুরুত্বপূর্ণ সকল চিকিৎসা সেবা স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে। রোগীর চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গরূপে চিকিৎসা সেবা চালু করতে হলে ৩য় তলা হাসপাতাল ভবনে সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ডাক্তার, ল্যাব টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

১১.৬
মূল প্রবেশ পথে সেবা প্রদান সম্পর্কিত ছোট সাইনবোর্ড রাখাঃ “বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা” অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে একটি ছোট সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়। যেহেতু হাসপাতালটি চালু হয়েছে তাই মূল ফটকে বড় আকৃতির সাইনবোর্ড দিতে হবে। সাইনবোর্ডে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিক সমিতি’র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
	১২।
	বছরভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:

	
	প্রকল্পটির শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত ডিপিপি’র সংস্থানকৃত ১৬৭৮.১৮ লক্ষ টাকার (জিওবি ১১৭৪.৭১ লক্ষ এবং এলডিএস এর নিজস্ব অর্থ ৫০৩.৪১ লক্ষ), বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬৬৮.১৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৬৪.৭৫ লক্ষ এবং এলডিএস এর নিজস্ব অর্থ ৫০৩.৪১ লক্ষ), যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৩%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ: 


(লক্ষ টাকায়)

	অর্থবছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অর্থছাড় (জিওবি)
	ব্যয়

	
	মোট
	টাকা
	*LDS
	
	মোট
	টাকা
	*LDS

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)
	(৬)
	(৭)
	(৮)

	২০১৪-২০১৫
	১০.০০
	১০.০০
	-
	-
	-
	-
	-

	২০১৫-২০১৬
	৭৫০.০০
	৭৫০.০০
	-
	৭২০.০০
	৭২০.০০
	৭২০.০০
	-

	২০১৬-২০১৭
	১৮২.০০
	১৮২.০০
	-
	১৮২.০০
	১৮১.৯৮
	১৮১.৯৮
	-

	২০১৭-২০১৮
	২৭৩.০০
	২৭৩.০০
	-
	২৭২.৭১
	২৬২.৭৭
	২৬২.৭৭
	-

	মোট:
	১২১৫.০০
	১২১৫.০০
	
	১১৭৪.৭১
	১১৬৪.৭৫
	১১৬৪.৭৫
	


                      তথ্য সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী


	১৩।
	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য: অনুমোদিত প্রকল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (প্রেষণে) থাকা কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলো: 



	নাম ও পদবী
	পূর্ণকালীন
	খন্ডকালীন
	যোগদানের তারিখ
	বদলীর তারিখ

	মো: মাহবুবুর রহমান
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
লক্ষীপুর
	-
	খন্ডকালীন
	১৮/০৮/২০১৪
	সমাপ্তি পর্যন্ত

	
	-
	খন্ডকালীন
	
	

	১৪।
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন: 



	
	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য 
	
	অর্জিত ফলাফল

	(ক)
	৫০ শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;
	(ক)
	হাসপাতাল ভবনটি নির্মিত হওয়ায় আগত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;

	(খ)
	ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জনগণকে সচেতন করা;
	(খ)
	ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞাপন, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

	(গ)
	ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা;
	(গ)
	বিজ্ঞাপন ও সেমিনারের ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

	(ঘ)
	সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;
	(ঘ)
	সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে;

	(ঙ)
	কমপক্ষে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; এবং
	(ঙ)
	রেজিস্টার বহি পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে; এবং

	(চ)
	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও নার্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
	(চ)
	হাসপাতালে কর্মরতদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও নার্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।


	১৫।
	উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: অনুমোদিত সকল অংগের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। 

	১৬।
	সুপারিশ:

	১৬.১
	হাসপাতাল ভবনের ১ম তলার প্রবেশ পথে ছাদের যে অংশ ডিজাইনগত ত্রুটির কারণে ফাঁকা রাখা হয়েছে সে অংশটি ভবন ব্যবহারে পূর্বেই বৃষ্টির পানি বন্ধ করতে হবে যাতে ভবন ব্যবহারকারী এবং সেবা গ্রহণকারীর সেবা নিতে উদ্ভুদ্ধ সমস্যার কারণে যেন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত না হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

	১৬.২
	ডায়াবেটিক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র হাসপাতালে ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ডাক্তারসহ অন্যান্য পদে দ্রুত জনবল নিয়োগ করতে হবে;

	১৬.৩
	হাসপাতাল দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, হাসপাতাল বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে;

	১৬.৪
	৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয়;

	১৬.৫
	হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিক সমিতি’র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল উল্লেখপূর্বক দৃশ্যমানভাবে সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;

	১৬.৬
	লক্ষ্মীপুর ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ডায়াবেটিক ও এ সম্পর্কিত রোগীর দৈনন্দিন চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩য় তলা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতালে স্বল্প পরিসরে চিকিৎসা সেবা চালু করা সম্ভব হয়েছে। এ হাসপাতালের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে লক্ষ্মীপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতালটি ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
“সেইফ মাদারহুড এক্টিভিটিস ইন ফোর উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন 
(সমাপ্ত:  এপ্রিল ২০১৮)
ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:
১. 
প্রকল্পের নাম: “সেইফ মাদারহুড এক্টিভিটিস ইন ফোর উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট” শীর্ষক প্রকল্প।

২. 
প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): উন্নয়ন প্রকল্প।

৩.  

৩.১  অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য):জিওবি ও নিজস্ব।           
৩.২  উন্নয়্ন সহযোগী:
৪.

৪.১  উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:সমাজ সেবা অধিদপ্তর।
৪.২  বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমাজসেবা অধিদফতর ও সেবা সংস্থা “মায়ের সেবা”।
৫.   (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:                                                                                 (লক্ষ টাকা)

বিষয়

অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়

বাস্তবায়ন কাল

অনুমোদনের তারিখ

*পরিবর্তন(+/-)
মোট

জিওবি

প্র:সা:
অন্যান্য

ব্যয়

মেয়াদ

মূল
৬০৮.২৪
৪৩৮.৯৯
১৬৯.২৫
-
জানুয়ারী ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৬
২৭.০৪.২০১৫
-
-
সর্বশেষ সংশোধিত
-

-

-

-

জানুয়ারী ২০১৫- এপ্রিল ২০১৮
১৫.০২.২০১৮
-
১৬ মাস বৃদ্ধি
৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):
বিভাগ

জেলা

উপজেলা 
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা

সমগ্র বাংলাদেশ
-
কুমিল্লা
লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, নাঙ্গলকোট, সদরদক্ষিণ উপজেলা
-
-
৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):
· কুমিল্লা জেলার ৪টি গ্রামীণ উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামের মায়েদের মধ্যে “নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম” পরিচালনা করে ৪টি উপজেলার ভৌগলিক এলাকাকে মাতৃমৃত্যু শূণ্য এলাকায় পরিণত করা।
· কুমিল্লা জেলায় ৪টি উপজেলার ৪৭টি ইউনিয়নের ৪২৩টি ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পড়া ৪২৩ জন শিক্ষিত মেয়েকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐ ওয়ার্ডের গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন চেকআপ, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও বিশ্রাম ওবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা।
৪টি গ্রামীণ উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত দরিদ্র মায়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে আয়বর্ধক কর্মপ্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দিয়েই তাদের দারিদ্র বিমোচন করার লক্ষ্যে কাজ করা।

· প্রতিটি ওয়ার্ডের দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানরত মায়েদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করে উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে আয়-রুজি করার মাধ্যমে তাদেরকে দিয়েই তাদের দারিদ্র দূরীকরণ করা এবং তারা নিজেরা স্ব স্ব কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পরিবারটিকে দারিদ্রসীমার নিচ থেকে দারিদ্রসীমার উপরে যাতে তুলতে পারে; সেই লক্ষ্যেই কাজ করা।
৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ০১ জন করে প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরী করে ঐ ওয়ার্ডের প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের অনর্গল গর্ভকালীন চেকআপ করে যদি কোন গর্ভবতীর মধ্যে উচ্চমাত্রায় ঝুকিঁ থাকে যেমন: সিপিডি, এপিএইচ একলাম্পশিয়া, সিভিয়ার এ্যানেমিয়া এবং গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা থাকে তার দ্রুত নিরসন করার ব্যবস্থা করা এবং ঝুকিঁপূর্ণ গর্ভবর্তীদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করে দায়িত্বরত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রসব করানোর ব্যবস্থা করা। প্রতিটি গর্ভবতী মাকে অনর্গল পর্যবেক্ষণ করবে এই প্রকল্পের একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রী।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:
(লক্ষ টাকা)
ক্র:নং

অঙ্গের নাম

একক

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা
প্রকৃত বাস্তবায়ন
০১
০২
০৩
০৪

০৫

বাস্তব
(পরিমাণ/সংখ্যা)
আর্থিক

বাস্তব (%)

আর্থিক
(%)
(ক) রাজস্ব ব্যয়
১

প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর বেতন
১৮ জন
১২৫.৪৪
২০.৬২%
১২৫.৪৪
২০.৬২%
জিওবি
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
১২৫.৪৪
২০.৬২%
১২৫.৪৪
২০.৬২%
২

পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট
-
১৪.৪০
২.৩৭%
১৪.৩৯৩৮৭
২.৩৬%
জিওবি
-
১৪.৪০
২.৩৭%
১৪.৩৯৩৮৭
২.৩৬%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
৩
মুদ্রণ ও প্রকাশনা
-
৮.০০
১.৩২%
৭.৯৯৮৭৫
১.৩১%
জিওবি
-
৮.০০
১.৩২%
৭.৯৯৮৭৫
১.৩১%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
৪
স্টেশনারী সীল এন্ড স্ট্যাম্পস
-
২.০০
০.৩৩%
১.৯৯৩৭২
০.৩২%
জিওবি
-
২.০০
০.৩৩%
১.৯৯৩৭২
০.৩২%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
৫
বুকস, নিউজপেপার ও ডকুমেন্টারীজ
-
৫.২০
০.৮৫%
৫.০৬
০.৮৩%
জিওবি
-
৫.২০
০.৮৫%
৫.০৬
০.৮৩%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
৬
প্রশিক্ষণ
-
৩০০.০০
৪৯.৩২%
২৯৯.৯৯৮৩
৪৯.৩২%
জিওবি
-
৩০০.০০
৪৯.৩২%
২৯৯.৯৯৮৩
৪৯.৩২%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
৭
সেমিনার
-
২৪.৮৪
৪.০৮%
২৪.৮১৫৩৩
৪.০৭%
জিওবি
-
২৪.৮৪
৪.০৮%
২৪.৮১৫৩৩
৪.০৭%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
৮
কম্পিউটার এন্ড আইটি রক্ষণাবেক্ষণ
-
২.৫০
০.৪১%
২.৫০
০.৪১%
জিওবি
-
২.৫০
০.৪১%
২.৫০
০.৪১%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
(ক) রাজস্ব ব্যয়

-

৪৮২.৩৮

৭৯.৩১%

৪৮২.১৯৯৯৭

৭৯.২৭%

জিওবি
-
৩৫৬.৯৪
৫৮.৬৯%
৩৫৬.৭৫৯৯৭
৫৮.৬৫%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
১২৫.৪৪
২০.৬২%
১২৫.৪৪
২০.৬২%
(খ) মূলধন ব্যয়
৯
কম্পিউটার ও রিলেটেড এক্সেসরিজ
৫টি
৩.৫০
০.৫৭%
৩.৪৯৬
০.৫৭%
জিওবি
-
৩.৫০
০.৫৭%
৩.৪৯৬
০.৫৭%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-
০.০০
০.০০%
০.০০
০.০০%
১০
মেশিনারীজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি
-
৫০.০০
৮.২২%
৪৯.৯৯৮৮
৮.২২%
জিওবি
-
৪১.৫০
৬.৮২%
৪১.৪৯৮৮
৬.৮২%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-

৮.৫০
১.৪০%
৮.৫০
১.৪০%
১১
আসবাবপত্র এবং ফিক্সার্স
২.৩৬
০.৩৯%
২.৩৫৩৬৯
০.৩৯%
জিওবি
২.০৫
০.৩৩%
২.০৪৩৬৯
০.৩৩%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
০.৩১
০.০৬%
০.৩১
০.০৬%
১২
যানবাহন/এ্যাম্বুলেন্স
৭০.০০
১১.৫১%
৬৯.৯৭৫
১১.৫০%
জিওবি
৩৫.০০
৫.৭৫%
৩৪.৯৭৫
৫.৭৫%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
৩৫.০০
৫.৭৫%
৩৫.০০
৫.৭৫%
মোট মূলধন ব্যয়

-

১২৫.৮৬

২০.৬৯%

১২৫.৮২৩৪৯

২০.৬৮%

জিওবি
-

৮২.০৫
১৩.৪৯%
৮২.০১৩৪৯
১৩.৪৮%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-

৪৩.৮১
৭.২০%
৪৩.৮১
৭.২০%
মোট ব্যয় (ক+খ)

-

৬০৮.২৪

১০০%

৬০৮.০২৩৪৬

৯৯.৯৬%

জিওবি
-

৪৩৮.৯৯
৭২.১৮%
৪৩৮.৭৭৩৪৬
৭২.১৪%
সংস্থা (মায়ের সেবা)
-

১৬৯.২৫
২৭.৮২
১৬৯.২৫
২৭.৮২%
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি
-

-
-
-
-
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি
-

-
-
-
-
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)

-

৬০৮.২৪

১০০%

৬০৮.০২৩৪৬

৯৯.৯৬%

জিওবি

-

৪৩৮.৯৯

৭২.১৮%

৪৩৮.৭৭৩৪৬

৭২.১৪%

সংস্থা (মায়ের সেবা)

-

১৬৯.২৫

২৭.৮২

১৬৯.২৫

২৭.৮২%

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি’র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা: 
                                                                                                             (লক্ষ টাকা)
অর্থ বছর

এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ
অর্থ ছাড়
প্রকৃত ব্যয়

২০১৫-১৬
৩২৯.০০
৩২৯.০০
১৬৯.২০৪১৫
২০১৬-১৭
২৭০.০০
২৬৯.৫৭
১৯১.৯৭৯৩১
২০১৭-১৮
৭৮.০০
৭৭.৫৯
৭৭.৫৯
১০.   (খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ বিধি যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।
১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত): 

প্রকল্প পরিচালক তথ্য
পদবি ও মূল দপ্তর 

দায়িত্বকাল

দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)

একাধিক প্রকল্পের  প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা 

হ্যাঁ/না

প্রকল্প সংখ্যা

জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

উপপরিচালক

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা

২১.০৬.২০১৫-১৮.০৬.২০১৬

অতিরিক্ত

না

প্রযোজ্য নয়।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম

সহকারী উপ পরিচালক

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা

১৮.০৬.২০১৬-০৪.০৫.২০১৬

অতিরিক্ত

না

প্রযোজ্য নয়।

জনাব হাসিনা মোর্শেদ

উপপরিচালক

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা

০৪.০৫.২০১৬-০৯.০১.২০১৮

অতিরিক্ত

না

প্রযোজ্য নয়।

জনাব জেড এম মিজানুর রহমান খান

উপপরিচালক

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা

২৩.০১.২০১৮-শেষ পর্যন্ত

অতিরিক্ত

না

প্রযোজ্য নয়।

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility সংযোগ  (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।
১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে একটি অডিট আপত্তি ছিল যা ২৯.১২.২০১৬ ইং তারিখে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
১৪.প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

ক্রঃ নং

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের অর্জন

১

কুমিল্লা জেলার ৪টি গ্রামীণ উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামের মায়েদের মধ্যে “নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম” পরিচালনা করে ৪টি উপজেলার ভৌগলিক এলাকাকে মাতৃমৃত্যু শূণ্য এলাকায় পরিণত করা।
৪টি গ্রামীণ উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামের মায়েদের মধ্যে “নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম” পরিচালনা করে ৪টি উপজেলার ভৌগলিক এলাকাকে মাতৃমৃত্যুহার সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে।
২

কুমিল্লা জেলায় ৪টি উপজেলার ৪৭টি ইউনিয়নের ৪২৩টি ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পড়া ৪২৩ জন শিক্ষিত মেয়েকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐ ওয়ার্ডের গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন চেকআপ, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও বিশ্রাম ওবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা।

৪টি গ্রামীণ উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত দরিদ্র মায়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে আয়বর্ধক কর্মপ্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দিয়েই তাদের দারিদ্র বিমোচন করার লক্ষ্যে কাজ করা।

প্রকল্প এলাকার ৪২৩টি ওয়ার্ডের ৪২৩ জনকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ধাত্রী তৈরী করা হয়েছে।  এই ধাত্রীগণ গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন চেকআপ, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও বিশ্রাম ওবং নিরাপদ প্রসবকালীন সেবা নিশ্চিত হচ্ছে।

৪টি গ্রামীণ উপজেলার ৪২৩ টি ওয়ার্ডের দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত ১২,৬৯০ জন মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে আয়বর্ধক কর্মপ্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের দারিদ্র বিমোচন করতে পারবে।
৩

প্রতিটি ওয়ার্ডের দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানরত মায়েদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করে উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে আয়-রুজি করার মাধ্যমে তাদেরকে দিয়েই তাদের দারিদ্র দূরীকরণ করা এবং তারা নিজেরা স্ব স্ব কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পরিবারটিকে দারিদ্রসীমার নিচ থেকে দারিদ্রসীমার উপরে যাতে তুলতে পারে; সেই লক্ষ্যেই কাজ করা।

৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ০১ জন করে প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরী করে ঐ ওয়ার্ডের প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের অনর্গল গর্ভকালীন চেকআপ করে যদি কোন গর্ভবতীর মধ্যে উচ্চমাত্রায় ঝুকিঁ থাকে যেমন: সিপিডি, এপিএইচ একলাম্পশিয়া, সিভিয়ার এ্যানেমিয়া এবং গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা থাকে তার দ্রুত নিরসন করার ব্যবস্থা করা এবং ঝুকিঁপূর্ণ গর্ভবর্তীদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করে দায়ত্বরত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রসব করানোর ব্যবস্থা করা। প্রতিটি গর্ভবতী মাকে অনর্গল পর্যবেক্ষণ করবে এই প্রকল্পের একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রী।
আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রকল্প এলাকার দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানরত মায়েদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করে উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে আয়-রুজি করার মাধ্যমে তাদেরকে দিয়েই তাদের দারিদ্র দূরীকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে নিজেরা স্ব স্ব কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের নিজেদের দারিদ্রসীমার নিচ থেকে দারিদ্রসীমার উপরে উঠে আসায় সক্ষম হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ০১ জন করে প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরী হয়েছে যাতে  প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের অনর্গল গর্ভকালীন সেবা এবং প্রসবকালীন সেবা নিশ্চিত হয়। অতিমাত্রায় ঝুকিঁপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে এন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রসব করানো হচ্ছে ঐ এলাকার প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে।

১৫. সার্বিক পর্যবেক্ষণ: 

১৫.১ পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান এই প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার ৪টি গ্রামীণ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মায়েদের মধ্যে “নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম” পরিচালনা করে ৪টি উপজেলার ভৌগলিক এলাকার মাতৃমৃত্যুর হার সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ৪২৩টি ৪২৩ জন ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষধাত্রী তৈরী করা হয়েছে। এই ধাত্রীগণ প্রত্যন্ত গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা দিয়ে ভালো আয়রুজি করে নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং এই প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডের গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও বিশ্রাম এবং গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সেবা নিশ্চিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ৪টি গ্রামীণ উপজেলার ৪২৩টি ওয়ার্ডের দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত ১২,৬৯০ জন মহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের দারিদ্র বিমোচন করতে পারে।প্রকল্প এলাকায় বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র সীমার নিচে থেকে দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত মায়েদেরকে সচেতনতা তৈরী করে দেওয়া হয়েছে যতে উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে নিজেরাই নিজেদের দারিদ্র দূর করতে পারে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত প্রতিটি মহিলা উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে নিজের দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকার ৪টি উপজেলায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ০১ জন করে দক্ষ ধাত্রী তৈরী করা হয়েছে যাতে প্রতিটি গর্ভবতীর গর্ভকালীন সেবা ও প্রসবকালীন সেবা নিশ্চিত হয়। অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে এন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রসব করানো হচ্ছে ঐ এলাকার প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে।

১৫.২ সরজমিনে পরিদর্শনকালে কয়েকজন সুবিধাভোগী জানান বর্তমানে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানরত প্রতিটি মহিলা উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে নিজের দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ৪টি উপজেলায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ০১ জন করে দক্ষ ধাত্রী তৈরী করা হয়েছে যাতে প্রতিটি গর্ভবতীর গর্ভকালীন সেবা ও প্রসবকালীন সেবা নিশ্চিত হয়। তারা আরো জানান “মায়ের সেবা” সংস্থার “সেইফ মাদারহুড এক্টিভিটিস ইন ফোর উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রমে প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র উপেক্ষিত অসহায় গর্ভবতী মায়েদের জন্য একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং এই প্রকল্পটিই এই জাতীয় প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রথম। অধিকন্তু স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পড়া, স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, বিবিহিতা আ অবিবাহিতা ও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত মেয়েদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন যাতে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের কে কর্মউপযোগী করতে পারে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করে গর্ভবতী মা ও শিশুদের একটি হাসপাতাল করা যেতে পারে।
১৫.৩ পরিদর্শনকালে জানা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পড়া শিক্ষিত মেয়ে, স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, আয়-রুজি বিহীন গুহবধূদের মধ্য থেকে ৪২৩ জনকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ধাত্রী তৈরী করে নাম দেওয়া হয়েছে “আপু” APW-Attendants to Pregnant Women (গর্ভবতী মায়ের সহায়তাকারী দক্ষ ধাত্রী)। এই “আপু “ গণ প্রত্যন্ত গ্রামের গর্ববতী মায়েদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন  ও প্রসব পরবর্তী সেবা দিয়ে ভালো আয়রুজি করে স্বাবলম্বি হচ্ছে।
১৫.৪ পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি প্রকল্প সমাপ্তি হওয়ার পরও সচল আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই যন্ত্রপাতি,আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি  কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং কোথায় ব্যবহার করা হবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন দিক নির্দেশনা নেই। বিধি মোতাবেক প্রকল্প শেষ হওয়ার এই যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত জমা দেয়া হয়নি।

১৫.৫ সমাজসেবা অধিদপ্তর এ বং সেবা সংস্থা “মায়ের সেবা” এর মধ্যে সমন্বয়হীনতা: এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে এবং বেসরকারী সংস্থা “মায়ের সেবা” জড়িত রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক এবং “মায়ের সেবা” এর সাথে আন্তঃসম্পর্কের ঘাটতি রয়েছে মর্মে পরিদর্শকালে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকদের ঘনঘন পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বারবার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:
চিত্র

বর্ণনা

১৭. সুপারিশ/মতামত:
১৭.১ “মায়ের সেবা” সংস্থার “সেইফ মাদারহুড এক্টিভিটিস ইন ফোর উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রমে প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র উপেক্ষিত অসহায় গর্ভবতী মায়েদের জন্য একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং এই প্রকল্পটিই এই জাতীয় প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রথম। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, নাঙ্গলকোট ও সদর দক্ষিণ এই ৪টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং স্বচ্ছলতা ও দক্ষতার সাথে প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে এবং প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকায় স্কুল কলেজ থেকে জরে পড়া শিক্ষিত মেয়ে, স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, আয়-রুজি বিহীন গুহবধূদের মধ্য থেকে ৪২৩ জনকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ধাত্রী তৈরী করে নাম দেওয়া হয়েছে “আপু” APW-Attendants to Pregnant Women (গর্ভবতী মায়ের সহায়তাকারী দক্ষ ধাত্রী)। এই “আপু “ গণ প্রত্যন্ত গ্রামের গর্ববতী মায়েদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন  ও প্রসব পরবর্তী সেবা দিয়ে ভালো আয়রুজি করে স্বাবলম্বি হচ্ছে। তাই প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন;

১৭.২ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন পরিবর্তন রোধকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সব্যশেষ নীতিমালা অনুসরন করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স ও আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনটি কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং কোথায় ব্যবহার করা হবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তা আইএমইডিকে প্রেরণ করবে।
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